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[ কবিগ্র্ রবীন্দ্রনাথ জীবনের স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে তাঁহার পিতৃদেব মহার্ধ 
দেবেন্দরনাথের ত্র এইখানে আঁঙ্কত কাঁরয়াছেন। মহাঁষ পিতা কি ভাবে ক্ষন্্ 
ক্রু ঘটনার মাধ্যমে শিশু পুত্রকে মহামানবে পাঁরণত কারবার 'শক্ষা 'দিয়াছিলেন 
তাহারই অনবদ্য বর্ণনা এই অংশে ।] 


{পতা আমার সাবধানতাবাত্তর উন্নীত সাধনের জন্য আমার কাছে দুই- 
চার আনা পয়সা রাখিয়া বাঁলতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমার প্রাত 
তাঁহার দাঁম সোনার ঘাঁড়ীট দম দিবার ভার 'দিলেন। ইহাতে যে ক্ষাতর 
সম্ভাবনা ছল সে-চিন্তা তানি কাঁরলেন না, আমাকে দায়িত্বে দাঁক্ষিত করাই তাঁহার 
অভিপ্রায় ছিল । সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। 
পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে, ভিক্ষা 'দতে আমাকে আদেশ কারতেন। অবশেষে 
তাঁহার কাছে জমাখরচ মেলাইবার সময় কিছুতেই 'মালত না। একাঁদন তো 
তহবিল বাড়িয়া গেল। তান বাললেন, “তোমাকেই দোঁখতোছ আমার 
ক্যাশিয়ার রাখতে হইবে, তোমার হাতে আমার টাকা বাঁড়য়া উঠে৷” তাঁহার 
ঘাঁড়তে বন কাঁরয়া নিয়ামিত দম দিতাম ৷ বন্ধ কিছ; প্রবল বেগেই করতাম; 
খাঁড়টা অনাতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল ৷ 


২ সাহত্য-সৃষমা 


ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগ্াল চাহত করা ছিল। সেইগ্যল 
বাংলা অনন্বাদ-সমেত আমাকে কাঁপ করিতে 'দিয়াছলেন । বাড়ীতে আমি 
নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার 'পরে এই সকল গুরুতর কাজের ভার 
পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব কাঁরয়া অনুভব কাঁরতে লাগলাম । 


অমততসর যাওয়ার সময় পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘাঁটয়াছল যেটা এখনও 
আমার মনে স্পন্ট আঁকা রহিয়াছে । কোনো-একটা বড়ো স্টেশনে গাড় থাঁমরাছে। 
টিকট পরীক্ষক আসিয়া আমাদের 'টাকট দোঁখল। একবার আমার মুখের 
দিকে টাঁহল । কাঁ একটা সন্দেহ কারল কিন্তু বালতে সাহস কাঁরল না। 
কিছুক্ষণ পরে আর একজন আদল; উভয়ে আমাদের গাঁড়র দরজার কাছে 
উস, কাঁরয়া আবার চালয়া গেল । তৃতীয়বারে বোধ হয় স্বয়ং স্টেশন মাস্টার 
আসয়া উপান্থিত । আমার হাফ:টাকট পরীক্ষা কাঁরয়না পিতাকে (জিজ্ঞাসা 
করিল, “এই ছেলোটর বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে?’ পিতা কাঁহলেন, 
না)” তখন আমার বয়স এগারো । বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বাদি 
কিছ; বোঁশ হইব্লাছিল। স্টেশন মাস্টার কাঁহল, “ইহার জন্য পুরা ভাড়া 
দিতে হইবে ৷’ আমার পিতার দুই চক্ষ: জ্বলিয়া উঠল ৷ [তান বাক্স হইতে 
তখনই নোট বাহির করিয়া 'দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবাশিষ্ট টাকা 
যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে টাকা ছড়া ফোলয়া দিলেন, 
তাহা গ্ল্যাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছাড়াইয়া পাড়া ঝন্‌ বন: করিয়া 
বাজিয়া উঠিল। স্টেশন মাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া চালয়া গেল; টাকা 
বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের কদ্্রতা তাঁহার মাথা 
হেট করিয়া দিল। 


অমতিসরে গুরংদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। 
বেলার পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ 
সেখানে নিয়তই ভজনা চাঁলতেছে। আমার পিতা সেই 
মাঝখানে বাঁসিরা সহসা এক সময়ে সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন ; 
বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া 

 উচিয়া তাঁহাকে সমাদর কাঁরিত। ফিরিবার সময় মিছির খণ্ড ও হালকা লইয়া 
আসিতেন ৷ 


অনেকাঁদন সকাল- 
"মন্দিরে গিয়াছি। 
শিখ-উপাসকদের 


1পতৃদেব ৩ 

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসত পতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া 

বাঁসতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্গসংগীঁত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পাঁড়ত। 

চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোত্রার আলো বারান্দার উপর 
আসিয়া পাঁড়য়াছে, আম বেহাগে গান গাহিতোছ-_- 


তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে, 
কে সহায় ভব-অন্ধকারে । 


তান নিস্তব্ধ হইয়া নতাঁশরে কোলের উপর দুই হাত জোড় কারয়া শ্দীনতেছেন__ 
সেই সন্ধ্যাবেলাঁটির ছবি আজও মনে পাঁড়তেছে ৷... 


আমার শোবার ঘর ছল একটা প্রান্তের ঘর ৷ রাত্রে বিছানায় শুইয়া 
কাচের জানালার ভিতর 'দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পম্টতার পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ 
তুধারদাগ্ত দোখতে পাইতাম। এক একাঁদন, জাননা কত রাত্রে, দেখিতাম, 
?পতা গায়ে একখানি লাল শাল পাঁরয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া 
নিঃশব্দ স্চরণে চালয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাইরের বারান্দায় বাঁসয়া 
উপাসনা কাঁরতে (যাইতেছেন। 


তাহার পর আর এক ঘুমের পরে হঠাৎ দৌখতাম, পিতা আমাকে ঠোঁলয়া 
জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রানুর অন্ধকার সম্পূর্ণ দুর হয় নাই। 
উপরুমাঁণকা হইতে “নরঃ নরৌ নরাঃ? ম্খন্থ কারবার জন্য আমার সেই সময় 
নিদিষ্ট ছিল। শীতের কদ্বলরাশর তপ্ত বেষ্টন হইতে বড়ো দ:ঃখের এই 
উদ্বোধন ৷ 

সূর্ষোদয়কালে যখন পতৃদ্েব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা অন্তে এক বাঁট দুখ 
খাওয়া শেষ কাঁরতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপানষদের মন্দ্রপাঠ 
দ্বারা আর একবার উপাসনা কাঁরতেন। তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে 
বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে আঁম পারব কেন অনেক বয়স্ক 
লোবেরও সে সাধ্য ছিল না। আম পাথমধ্যেই কোনো একটা জায়গায় 
ভঙ্গ দিয়া পায়ে্টলা পথ বাহিয়া উঠিয়া আমাদের বাড়তে গিয়া উপদ্থিত 


হইতাম ৷ 


৪ সাহিত্য-সষমা 

পিতা ফিরিয়া আসলে ঘণ্টাখানেক ইংরেজী পড়া চাঁলত। তাহার পর 
দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডা জলে নান । ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহাঁত 
ছল না; তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরমজল মিশাইতেও ভৃত্যেরা কেহ 
সাহস কাঁরত না। যৌবনকালে 'তাঁন নিজে কিরূপ দুঃসহশীতল জলে প্লান 
কাঁরয়াছেন, আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য সেই গল্প কাঁরতেন । 

এক একাঁদন দুপুরবেলা লাঁঠ হাতে একলা এক পাহাড় হইতে আর-এক 
পাহাড়ে চাঁলয়া যাইতাম ; পতা তাহাতে কখনো উদবেগ প্রকাশ কাঁরতেন না ৷ 

আমার যৌবনারভ্তে এক সময়ে আমার খেয়াল গিয়াছিল আম গোরুর 
গাড়িতে কারা গ্রাণ্ডদ্রাঙ্ক রোড ধাঁরয়া পেশোয়ার পর্যন্ত যাইব । আমার এ 
প্রস্তাব কেহ অনুমোদন করেন নাই এবং ইহাতে আপান্তর {বিষয় অনেক ছল । 
কিন্তু, আমর পিতাকে যখনই বাঁললাম তান বাঁললেন, “এতো খুব ভালো কথা : 
রেলগাঁড়িতে ভ্রমনণকে ক ভ্রমণ বলে।” এই বাঁলয়া তান রুপে পদব্রজে 
এবং ঘোড়ার গাঁড় প্রভীত বাহনে ভ্রমণ কাঁরয়াছেন, তাহার গল্প কাঁরলেন ॥ 
আমার যে ইহাতে কোনো কন্ট বা বিপদ ঘাঁটতে পারে, তাহার উল্লেখমাত্র 
করলেন না। 


যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, 


সত্যের পথেও তেমান করিয়া চিরদিন তানি আপন গম্যগ্থান নির্ণর কারবার . 


স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বিয়া 


তিনি উদ্‌বিষ্ঞ হন নাই। তিনি আমাদের সম্মখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন, 
কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই । 


অনুশীলনী 
১। রবীন্দ্রনাথকে পিতা িভাবে শিক্ষা দিতেন বর্ণনা কর। 
২। শিশ্য রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাঁধর তে্জাপ্বিতা ও সত্যানিষ্ঠার 
একটি ঘটনা বর্ণনা কর। 


৩ কভাবে গ তাপাঠে এবং প্রাথনার পুত্রকে মহাঁষ উদ্ধুদ্ধ কারিয় ছিলেন 
৮ ৮ | 


শা ১ 


পিতৃদেব 6 
৪। পাত্রের সঙ্গীতপ্রাতভা বিকাশে মহাঁষর উৎসাহদানের ঘটনা বিবৃত কর ॥ 
€&। ব্যাখ্যা কর £ (ক) তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধারয়াছিলেন, 
কিন্তু শাসনের দন্ড উদ্যত করেন নাই । 
(খে) তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে 
কে সহায় তব অন্ধকারে ৷ 


৬। অর্থ লিখ ৪__তুষার, নিস্তব্ধ, অভিপ্রায়ে, সপ্চরণ ৷ 
এ  পাঁরচয় দাও £__গীতা, উপক্রমণিকা, উপানিষদ্‌, অমৃতসর । 


[ বাংলা ভ্রমণ সাহত্যে শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল একজন [দকপাল। তান 
জন্ম পাঁররাজক। পথের সহস্র দ:ঃখ কষ্ট উপেক্ষা কাঁরয়া হিমালয়ের দরর্গম তাঁথে 
তাঁহার দ্রমণের শেষ নাই। 'কেদার দর্শনে, তান কেদারতীর্ঘ ভ্রমণের বানর 
অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন । ] 


আকাশ ঘন মেঘ ও কুয়াশার প্রায় অন্ধকার । শোনা গেল বংসরে কোনো 
কোনো দিন মাত্র এ-রাজ্যে সূ্যাকরণ দেখা যায়। সম্ম; 
পর্বতের কোলে কোলে মেঘ ভেসে চলেছে । ঠাণ্ডায় পা ঠি 
মতো ছন্দহীন হয়ে চলোছি! দাঁতের উপর দাঁত চেপে 
নখে চোখে ছ'চের মতো তুষারের হাওয়া বিচে, 
পারছিনে। পাকদণ্ডী পাহাড়ের পথ, দীর্ঘলম্বা চড়াই 


বরে রে উপরে উঠাঁ, বাকের মধ্যে দম আছে প্রচ, 1 পা 
5 ক্লান্ত হচ্ছে। 
একই দাড়িয়ে আবার উঠতে থাকি। আজ আঁম আগে ও ঠা 


ক পড়ছেনা, মাতালের 
জমাট বেধে যাচ্ছে। 
লাঠিটা বাগিয়ে ধরতে 


খে সাদা তুষারময় - 


কেদার দর্শন aq 


“ছুটতে ছুটতে সকলকে পিছনে ফেলে এসেছি। চাঁরাদকে অকুল 
কুয়াশার মধ্যে সঙ্গীরা কে কোথায় হারিয়ে গেছে, কেবল দেখা যাচ্ছে দুইদকের 
সামান্য পথরেখা । কোথাও বৃক্ষলতা নেই, বন অরণ্য নেই, জীব-জানোয়ারের 
চিহমান্র নেই, শুধু তুষারমর পর্বতমালা অসংখ্য ঝর্ণা চীৎকার করতে করতে 
পথের ধারে নেমে আসছে । বামে, দক্ষিণে, সন্মুখে, পিছনে মেঘের ঘনঘটা, 
বিলদপ্ত আকাশ, নিশ্চিহ্ন পৃথিবী । এবার চলছি হাতড়ে হাতড়ে, গর্জ'নমত্ত 
বায়নবেগে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারাছনে ৷ ক্রমে ক্রমে আলো প্রখর হ'য়ে 
উঠলো ৷ সে আলো আকাশের নর, রৌদ্রের দী্ির নয়, বিদযাত্বাহির নয়, সে 
এক নতুন আলৌকিক আলো- তুষার-াভ্রতার তীব্র তীক্ষ; আলো । আলোর 
স্রোত, আলোর সমুদ্র, আলোক ধাঁ-ধাঁ।. চোখের দযান্ট উগ্র যন্ত্রণায় বুজে 
এল, চোখ জুড়ে বন্ধ হয়ে গেল। চোখে হাত চাপা দিয়ে অন্ধের 
মতো সংকীর্ণ পথরেখার উপরে পা বলয়ে ব্যালয়ে হটিছি। সে কাঁ ভয়ানক 
সর্বনাশা আলোকের উগ্রতা, তীরের মতো চোখে এসে লাগে, যাত্রীরা পথভ্রষ্ট 
হয়ে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে যায়! দেখতে দেখতে আবার নূতন উপসর্গ 
দেখা দিল ৷ উঠলো ঝড়, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে শিউাঁল ফুলের মতো তুষার বৃষ্টি । 
কা কাঁঠন ঠাণ্ডা! আঃ, আর বুঝি আত্মরক্ষা হ’লো না, আর কতদ্ুর আছে 
কে জানে,_মন্দির আর কতদুরে ₹ মাথার উপরে পড়ছে বরফ, কাঁধে পড়ছে 
বরফ, কম্বলটা বরফে সাদা হয়ে গেল, চোখে চাপা দিয়েও চোখ খুলতে 
পারাঁছনে, পাগলের মতো ছোটবার চেষ্টা করলাম । 

“আক !” 


পড়লাম পা পিছলে বরফের উপরে, পথ তুষারে ডুবে গেছে। যাক এ 
যাত্রা বেঁচে গেলাম । কোমর পর্যন্ত ঠাণ্ডা উঠে পক্ষাঘাত হয়েছে, উধর্ব 
দেহটা কেবল বাকি। নিজেকে টানতে টানতে এগোচ্ছি, মিট মিট করে একবার 
তাকাবার চেষ্টা করলাম ৷ সম্মুখে তুষারের পরজ্পবৃষ্টি রূপার ঝালরের মতো 
ঝলমল করচে, মাথার উপরে তুষারের চন্দ্রাতপ ॥ কা আনবনীয় রূপগোরব ! 
এ যেন কোন্‌ বিরাটের পদতল ছোঁবার জন্য উঠাঁছ, যেন এক (বিপুল বিশ্বের 
তোরণদ্ারে করাঘাত করবার জন্য পাগলের মতো, অন্ধের মতো হাতুড়ে 
চলছি- ফেল গ্রর্গের সঙ্গে মতে্যর আজ আলিঙ্গন হবে। 


৮ সাহত্য-স্ষমা 


শঙ্খধ্ধান শুনছি । কাঁসর-ঘণ্টার বুঝি আওয়াজ আসছে ! কোন দিকে? 
উত্তরে, না দাঁক্ষণে £ আবার কান পেতে শুনলাম ! কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ অদূরে 
আবার শোনা গেল। দ:চারজন যাত্রী দূরে ছায়ার মতো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে । 
মন্দাঁকনী- দুধগঞঙ্গার পুল পার হয়েই সামান্য লোকালয় ও কয়েকটা পাথরের 
ঘর, দঃ একাটি দোকান, পথগাল পাথরে বাঁধানো ৷ ঘর-দয়ার, দোকান-পাট, 
পথ-ঘাট সমস্ত কাঁঠন বরফের স্তপে ঢাকা । তার উপর 'দয়েই আনাগোনা 
চলছে! খবর নিয়ে জানলাম গোপালদার দল এখনো অনেক পিছনে । 

পথ ঘরেই সম্মুখে তুঘারময় হিমালয়ের পটভাঁমকায় কেদারনাথের মান্দর 
দেখা গেল। সম্মুখে প্রস্তরময় বোঁদকার উপরে পথের দিকে পিছন ফিরে বিরাট 
পাথরের ষাঁড় উপাবষ্ট । চোখে বরফের আলো এতক্ষণে একটু সয়ে গেছে, 
এবারে আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না। এবারে হাতের দিকে তাঁকয়ে দৌঁখ আঙুলের 
ডগাগুলো ঠাণ্ডায় ফেটে গয়ে রন্ত ঝরছে, পায়ের চামড়া ফেটে গেছে । তা যাক্‌ 
বাইরে পাদ;কা ত্যাগ করে এই পরম রূপবান মান্দরের ঘনান্ধকার অন্দরে 
তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলাম । ভিতরে তখন জনকয়েক অর্ধ উন্মত্ত স্তর 
যাত্রী কেদারনাথের বপূল দেহের উপর ওলটপালট খাচ্ছে। 
ম্‌ঁতিমান নন, কর্কশ অসমতল বড় একখানা পাথরের খণ্ড,_তা হোক, তাকেই 
আলিঙ্গন করে কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ চাঁৎকার করছে, কেউ ধরেছে 
গান, কেউ করছে আর্তনাদ ও করুণ নতি, কেউ বা শীত বিদীগ* রন্তান্ত 
নখে তাকে পাগলের মতো চ্র্বন করছে। আবেগ, উত্তেজনা, উল্লাস, আরতচ্বর, 
পূজাপা্ঠ, স্তব-মন্ত, দেহ-ভালোবাসা, ভান্ত ও আনন্দ,_কিনতু স্থান; ও বাঁধর 
প্রস্তরন্তুপ অচণ্ডল নীরবতায় তেমান করেই গড়ে রইলো। ভিতরটায় কািবর্ণ 
অন্ধকার ও কাঠন অসহ্য প্রাণান্তক ঠাণ্ডা, পা পেতে দাঁড়াবার উপায় নেই 
সম্মুখে এই পথশ্রান্ত পাগলের দল আত্মহারা হয়ে কোলাহল করছে! কী যেন 
ভেবে অন্ধকারে একবার নিঃশব্দে দাঁড়ালাম । 

কন [ভিতরের হিমগর্ভ' অন্ধকারের ম 
ঠাণ্ডায় মহে" মুহ্তে সবশিরীর অসাড় হয়ে আসে, গায়ের রন্ত জমাট বেধে 
খায়”**অন্ধকারের ভিতর থেকে পা বলয়ে বলয়ে দরজা দিয়ে বার 
হয়ে এলাম। হাত, পা, মুখ, ঠা 


‘ডায় বেঁকে যাচ্ছে, নেমে এসে কোনক্রমে জুতো 
জোড়া পায়ে করে ছনটতে-ছুটতে টললাম। হাতে লাঠি তাকে চালনা 


পদ্রদ্য 
কেদারনাথ 


কেদার দর্শন ৯. 


করার আর শীল্ত নেই, পায়ের তলার বরফের চাপড়াগুলিতে মচ মচ করে শব্দ 
হচ্ছে, অন্ধকার থেকে তুষারের আলোয় নেমে আবার চোখ বুজে আসছে__ মুখে 
একরকম শব্দ করতে করতে এসে ধর্মশালায় উঠলাম । 


অনুশীলনী 


১। কেদার যাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতার পাঁরচয় দাও । 

২। লেখকের কেদার দর্শন বর্ণনা কর। 

৩। হিমালয় প্রক্কাতর দুর্গমতা ও সৌন্দর্যের পরিচয় দাও । 

81 “সে এক নতুন আলোঁকিক আলো’ 

এখানে কোন; আলোর কথা বলা হইয়াছে? আলোর স্বরূপ বর্ণনা কর। 

€। ব্যাখ্যা কর £_ 

(ক) এ যেন কোন্‌ বিরাটের পদতলে ছোঁবার জনা উঠাছ...মর্তোর আজ 
আলিঙ্গন হবে। 

(খ) আবেগ, উত্তেজনা, উল্লাস, আর্তস্বর...তেমাঁন করেই পড়ে রইল । 

৬। অর্থ লিখ ৪__ 

গোলক ধাঁধাঁ, কুহেলিকা, অপারমেয়, ঘনঘটা, উপসর্গ, মোলায়েম, চন্দ্রাতপ, 
স্থান: ৷ 

_9॥ বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ_ঘর দয়ার, হিমগর্ভ, চমচম, করাঘাত, উগ্র, 
উপসর্গ, ঘনঘটা, তুষারময়, অপরিমেয় । 

৮। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ৪_ 

ছন্দহীন, তুষার শুদ্র, পথদ্রষ্ট, তুষার-বাঁষ্ট, শীত বদীণ* পথঘাট । 

৯। পদ পাঁরবর্তন কর ৪_ 

সমুদ্র, পাঁথবাঁ, কঠিন, অরণ্য, উপবিষ্ট, উত্তেজনা, উল্লাস । 


শশা 


আমাদের মাতৃভূমি 


স্বামী বিবেকানন্দ 

স্বামী বিবেকানন্দ একজন দেশপ্রোমক বৈদান্তিক সন্যাসী ৷ মাতৃভাঁমর প্রাত 
ছল তাঁহার সুগভীর ভালবাসা । এই প্রবন্ধে বিশ্ব সভ্যতার ভারতের অবদানের 
কথা আবেগদীপ্ত ভাষায় উল্লাখত হইয়াছে । ] 

আমাদের পাঁবন্র মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শনের দেশ- ধর্ম বীরগণের জন্মস্থান, 
ত্যাগের ক্ষেত্র । শহর এই দেশেই সুদুর অতীত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব 
জীবনের মহত্তম আদর্শগ্ীল বিদ্যমান রাঁহয়াছে। তত্্বদষ্ট, ভগবৎপরায়ণতা এবং 
নীতি-বিজ্ঞানের প্রসত এই ভারত মাধূ্যণ কোমলতা ও মানব প্রীতির-আবর । 

এই সেই ভারত, যাহা বহ: শতাব্দীর ঘাত-প্রাত ত, শত শত বৈদেশিক 
আক্রমণ, শত শত আঁভনব সামাজিক প্রথা ও আচারের আবির্ভাব সত্বেও এখনও 
বাঁচিয়া আছে।' সত্যই ভারতের জীবন অমর, প্রাণ-শান্ত অফুরন্ত ! ইহা 
ভূপ্‌ষ্ঠের যে-কোন পর্বত অপেক্ষাও অটল । বস্তুতঃ ভারতের জীবন আত্মারই 
মত অনাদি, অনন্ত ও আনর্বাণ। 

এমনই দেশের সন্তান আমরা । যখন গ্রীসের জন্ম হয় নাই, রোমের কথা 
কেহ ভাবে নাই, বর্তমান ইউরোপীয়দের পুবপ7রুষগণ 'বাঁচত্র অঙ্গরাগে রাঞ্জত 
অসভা অরণ্যবাসী মাত্র ছিল, সেই সুদূর যুগেও ভারত তাহার সংস্কৃতির 
সাধনায় কর্মমুখর ৷ 

জগতেব ইতিহাস পর্যলোচনা কর যেখানেই কোন সুমহান আদর্শের সন্ধান 
মিলিবে, দোঁখতে পাইবে উহার জন্ম ভারতবর্ষে । স্মরণাতীত কাল হইতে 
ভারত মানব সমাজের কাছে অমূল্য ভাবসমূহের খানস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। 
স্বতদ্ফের্ত প্রেরণার ' উচ্চ ভাবরাশি আহরণ কারয়া ‘সে সারা জ 
গল বিলাইয়া দিয়াছে। ধম গবেবণায় আমরা জানিতে পার যে, যে-কোন 
দেশেই উত্তম নৈতিক বিধান প্রচালত আছে। উহার জন্য এদেশ 


অন্ততঃ 
আংশিকভাবে ভারতের কাছে ঝণাী ; আর আত্মার অমরত্ব সন্বন্ধে যাঁদ কোন 
ধর্মে সুষ্ঠ; ধারণা থাকে, তাহা হইলে উহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভারত 


আমাদের মাতৃভূমি ১১ 
উচ্ছালত হইয়া বারবার জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। পুনরায় ভারতবর্ষ হইতে 


 প্ররুপ এক মহাপ্লাবন নির্গত হইয়া মুমূব্ট জাতিগ্লর অন্তরে নৃতন 


জীবন ও .বলবীর্যের সঞ্চার করিবে । সত্যই আমাদের মাতৃভূমির কাছে 
জগতের ঝণ অপারসীম। ধারপ্রকীতি নিরীহ ভারতবাসণর কাছে জগৎ যত 
উপকৃত হইয়াছে তেমন অপর কোন জাতির কাজে নহে। প্রভাতের কোমল 
শিশিরকণা যেমন লোক চক্ষুর অন্তরালে মনোরম গোলাপের কুশড়গ্যীলকে 
ফুটাইয়া তুলে, বিশব-চিন্তাধারায় ভারতের অবদানও ঠিক সেইরূপ ৷ অব্যর্থ ফলপ্রসূ 
ভারতীয় ভাবপঞ্জের নীরব অলক্ষ্য প্রভাব বৈদেশিক চিন্তাজগতে কতবার বৈপ্লবিক 
পারবর্তন আনিয়াছে ! কেহ কখনও তাহা জানিতেও পারে নাই। 


প্রাচীন এবং আধ্দানক কালে বহ; শান্ডিণালী খ্যাতনামা জাতি অনেক উচ্চভাব 
প্রচার করিয়াছে সত্য । সমুন্নত জাতীয় জীবনের উদ্দেল প্রবাহে শক্তিশালী 
সত্যের বীজসমহ চতুঁদকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে । এইভাবে এইসব ভাব এক জাতি 
হইতে অন্য জাতিতে সংক্রামত হইয়া আসিতেছে । কিন্তু ইহা লক্ষ্য করবার 
বিষয় যে, ইহা ঘটিয়াছে যুদ্ধের তুর্ধধবীনর সঙ্গে, রণোন্মন্ত- সেনীবাহনীর 
অভিযানের মাধ্যমে, প্রত্যেকটি ভাব যেন রক্তের বন্যার মধ্য 'দিয়া--লক্ষ লক্ষ 
মানদুষের শোণিত ঠোলয়া__অগ্রসর হইয়াছে। - শান্তশালী জেতার. এক 
একটি আদেশের ফলে উঠিয়াছে লক্ষ লক্ষ আর্তের চিৎকার, অনাথ শিশুর 
ক্রন্দন এবং নিরাশ্রয় বিধবার আকুল অশ্রপাত। অন্যান্য জাঁতর ভাব প্রচার 
হইয়াছে প্রধানতঃ এইভাবেই । বহ সহস্র বৎসরের ভারতীয় জীবন কিন্তু বিবাদ- 
বিসংবাদহান নিবিড় শান্তির উপর প্রাতষ্ঠিত রহয়াছে। 


এখন কোন দেশের কথা কি কখনও শুনিয়া, যেখানে শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ কোন 
পরাক্লান্ত নূপাঁত বা প্রাচীন দ্গবাসী দস্যা-জমিদারের পাঁরবর্তে বনবাসী অর্ধনগ্ন 
তাপসদের বংশধর বাঁলয়া নিজেদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না? __সেই 
দেশ এই ভারতবর্ষ । পাঁথবীতে যত গাঁবত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে আমি 
তাহাদের অন্যতম ৷ কিন্তু স্পষ্ট বলতেছি, সেই গর্ব আমার নিজের দরুণ নহে__ 
উহা আমার পর্ব প:ুরুষগণকে লইয়া । যতই আম অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা 
করিয়াছ, যতই আম পশ্চাতের দিকে তাকাইয়াছ, ততই এই গর্ব আমাকে পাইয়া 
বাঁসয়াছে এবং ইহাই আমার দড় প্রত্যয়ের তেজ ও সৎসাহস সঞ্চার করিয়াছে; 


হ্‌ সাঁহত্য-সুষমা 


ইহাই ধরণীর ধ্ীল হইতে আমাকে উধের্ব তুলিয়া আমাদের ্রিকালদরশা পর্ব- 
পুরুষগণের পাঁরকজ্পনা সফল করিতে উদ্বুদ্ধ কারয়াছে। হে সনাতন আর্য-ঝাঁষর 
সন্তানগণ। বিধাতার কৃপায় তোমরাও যেন অনুরূপ গর্ববোধ কর, তোমাদের 
শোণিত প্রবাহে যেন পূর্বপঃরুষগণের উপর এ প্রকার শ্রদ্ধা সংক্রামত হয়। 
যেন উহা তোমাদের জীবনের প্রধান উপাদান হইয়া বিশ্বের কল্যাণে নিয়োজিত 
হয়। মনে রাখিও যে, এই ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই আছে সেই শীল্তপ্রদ অমৃত 
্রশ্রবণ যাহা জড়বাদের সর্বগ্রাসী আগ্রকে নির্বাঁপিত করিয়া কোটি কোট 
বিশ্ববাসীর হৃদয়ের জ্বালা ঘূচাইতে সক্ষম। 


অনুশীলনী 
১। বিশ্বসভ্যতায় ভারতের অবদানের উল্লেখ কর । 
২। ভারতের মহিমা বর্ণনা কর। 
ও । অন্যান্য জাতর ভাব প্রচার হইয়াছে প্রধানতঃ এই ভাবেই” । অন্যান্য 


জাতি কিভাবে ভাব প্রচার কাঁরয়াছেন? এই বিষয়ে ভারতবাসীর সাহত ইহাদের 
পার্থক্য বুঝাইয়া বল। 


৪1 ‘সত্যই আমাদের মাতৃভূমির কাছে জগতের ঝণ অপারসীম' । 


‘আমাদের মাতৃভাঁম' কোন: দেশ ? ইহার নিকট পাঁথবী কোন্‌ কোন: বিষয়ে 
ঝাণাঁ। 


৫1 পরথীবীতে যত গাঁবত লোক জন্মগ্রহণ কা 


গয়াছেন আমি তাঁহাদের 
অন্যতম,_একথা কে বলিয়াছেন? এই গর্বের হেতু কি? বন্তার নিজের উপর 
ইহার প্রভাব বর্ণনা কর । 

৬। ব্যাখ্যা লিখ ঃ 


(ক) প্রভাতের কোমল শাশর কণা যেমন লোকচক্ষুর অন্তরালে মনোরম 
গোলাপের কুঁড়িগনালকে ফুটাইয়া তুলে, বিশ্ব-চিন্তাধারায় ভারতের অবদানও ঠিক 
সেইরূপ ৷ 


আমাদের মাতৃভূমি ১৩ 


(খ) এই ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই আছে সেই শক্তিপ্রদ অমৃত প্রস্রবণ যাহা 
জড়বাদের সর্বগ্রাসী আগ্নকে নির্বাপত করিয়া কোটি কোটি বিশ্ববাসীর হৃদয়ের 
জ্বালা ঘুচাইতে সক্ষম ৷ 

৭। টীকা লিখ ৪ ধৰ্ম", দর্শন, গ্রীস, রোম, ইউরোপ, নীতি-বিজ্ঞান, জড়বাদ 

৮॥ অর্থ লিখ ৪. ধর্মাবীর, তত্বদৃষ্টি, আকার, অনিবণণ, অঙ্গরাগ, অবদান, 
উদ্বেল প্রবাহ, তুষধিবান ত্রিকালদশী, সনাতন, অমৃতপ্্রস্রবণ | 

৯। বাক্যে ব্যবহার কর ঃ ঘাত-প্রাতঘাত, অফুরন্ত, কর্মমূখর, স্বতঃস্ফুতি, 
মম? ফলপ্রস)। 

১০। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ৪ প্রত্যক্ষ, নীরব, সমুন্নত, পর্যালোচনা । 

১১।  বিপরাতার্থক শব্দ লিখ £ অন্ত, আবিভাব, সক্ষম, খ্যাতনামা, 
অন্তরালে, বিধবা, বিজেতা । 

১২। শন্যস্থান পুরণ কর ৪ শান্তিশালী- এক একটি আদেশের ফলে লক্ষ 
লক্ষ_-চৎকার»_শিশ?র--এবং বিধবার-_অশ্রুপাত। 


সস ্প। 


[ সপ্রাসদ্ধ সাহাত্যিক ধীরেন্দলাল ধরের আমাদের 'গান্ধাজা? গ্রন্থ ইইতে এই 
প্রবন্ধাট সংকলিত । ১৯৩০ সাল ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে এক স্মরণীয় কাল । 
১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ মহাত্মাগান্ধী দাণ্ড আঁভঘান করিয়া পাঁণ্চম সমদ্রতীরে 
লবণ তৈয়ার করেন, তাঁহারই পদাওক অনুসরণ কাঁরয়া সমগ্র দেশে ‘আইন অমান্য” 
আন্দোলন সুর হর । এখানে সেই প্রীতহাসিক কাঁহনী বিবৃত হইয়াছে। ] 


সবরমতা আশ্রমের শীর্ণ সন্ন্যাসীর কপালে জাগলো চিন্তার রেখা । চল্লিশ 
কোট নরনারীর অনবস্বের স্বাচ্ছন্দ্য, মানুষের মত বেচে থাকার আকাগক্ষা, কোন্‌ 
পথে সার্থক হয়ে উঠবে তাই তানি ভাবতে বসলেন। সত্য ও আঁহংসার পথই 
তাঁর পথ, সেই পথেই মৃত্যুঞ্জয় অগৃতের সাধনা করতে হবে। ম্‌তাভয়াল 
কালবৈশাখাঁর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে, অসত্যকে' সত্য দিয়ে জয় 
করতে হবে, অন্যায়কে আঘাত করতে হবে, ভয় পেলে তো চলবে না। 
সন্্যাসীর তৃতীয় নয়ন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, সত্য-সেবার আত্মানবেদন 
ভারতের আকাশে বাতাসে ম্‌ছ‘না তুললো-_-অন্য জাতির স্বাধীনতা অর্জনের 
নাত ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভারতবাসীর কাছে একটি মান্র পথ খোলা 
আছে, তা অহিংস অসহযোগের পথ, স্বরাজলাভের জন্য তোমরা সেই মন্দের 
উদ্‌গাতা হও, ঈশ্বর তোমাদের সাহস দিন, শাক্ত দিন, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামে তোমরা যেন সর্বস্ব পণ করে অবতীর্ণ হতে পার । 


স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অধ্যায় ১৫ 


মহাত্মাজী বড়লাটের কাছে 'চাঠ লিখলেন__ 
বন্ধ, ভারতের বুকে বৃটিশ শাসন একটি আঁভশাপ। এই শাসনব্যবস্থা 
আমাদের দাসজাতিতে পাঁরণত করেছে । আমাদের কৃচ্টির মূলে আঘাত করেছে, 


পঞ্জীভূত হয়েছে তা দুর করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। কিন্তু 
আমার "এই অন রোধ যাঁদ আনপার অন্তর স্পর্শ করতে না পারে তাহলে আগামী 
১১ই মার্চ তারিখে আমার আশ্রীমক সহকমাঁদের নিয়ে আমি লবণ আইন অমান্য 
করার জন্য আভযান করবো। আপানি মনে করলে তার আগেই আমাকে প্রেপ্তার 
করতে পারেন কিন্তু আম আশা কারি হাজার হাজার কর্মী আমার আরব্ধ কাজকে 
সম্পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে আসবে ! ...এ সম্পর্কে যাঁদ আপাঁন ঘরোয়াভাবে 
আলোচনা করতে চান, আম রাজী আছি ।... 
চিঠখানি বড়লাটের কাছে নিয়ে গেলেন গান্ধী আশ্রমের এক ইংরাজ যুবক 
রেজিন্যাল্‌ড্‌ রেণল্ড। 
বড়লাট উত্তর দিলেন__গান্ধিজী এমন এক কার্যক্রম ঠিক করেছেন যার ফলে | 
জনসাধারণের শান্ত বিপন্ন হবে, এজন্য আম দ:ঃখত**..*.* | 
ইংরাজী ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ । সকাল সাড়ে ছ'টার সময় একফটি 
বছরের বৃদ্ধ সবরমতার নদীতীরে এসে দাঁড়ালেন । পরনে কাটবাস, হাতে একগাছি 
লাঠি, সঙ্গে উনআশি জন আশ্রীমক অন;চর-__যোল বছরের ছেলেও সে দলে 
আছে, তাঁতী আছে, পিওন আছে, রঙ-কর আছে, সম্পাদক আছে, গো-পালন 
| বিশেষজ্ঞ আছে, সংস্কৃত পণ্ডিত আছে,-__সৰ্ব‘জাঁতর সর্বশ্রেণীর সমন্বয় ঘটেছে । 


মহিলারা বললেন__আমারও যাব! 

গান্ধিজী বললেন-_না, তা হবেনা, মেয়েরা সামনে থাকলে গবমেপ্ট আমাদের 
উপর নির্মম হতে ইতস্ততঃ করবে । শত্রুর কঠোরতা আম দূর্বল করে ফেলতে 
চাই লা, সেইজন্যই প্রথম অগ্রগামী দলে আমি মেয়েদের রাখতে চাই না! 

সোনালী রোদ সামনের ধূসর পথকে উচ্ছল করে তুললো, চল্লিশ কোটি 
জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্কা নিয়ে মহাত্মাজী দান্ডির পথে মহা অভিযান সুর 
করলেন, বললেন-_লবণের শুল্ক যাঁদ না তুলতে পারি, তাহলে আর আমি 
ফিরবো না, আমার দেহ সাগরের বকে ভাসবে ! 


১৬ সাহতা-সুষমা 


পিছনে চললেন উনআশিজন নিভাঁক সৌনক। হাতে এক একগাছি লাঠি, 
কাঁধের থাঁলতে ঝুলছে নিত্য প্রয়োজনীয় দু-একটি [জিনস । তিনজন তিনজন করে ] 
এক এক সারি । পরনে শব্দ খন্দরের উপর প্রভাতী সুর্যের অরঃণালোক রান্তম 
আভা বিচ্ছযারত হচ্ছে, বিদ্রোহের উপক্রমাণকাকে জানাচ্ছে আশীবখদ। দড় 


[ভর পদক্ষেপ, চোখে তাদের আত্মবিশ্বাসের দাপ্ত। সেই দাপ্তির প্রতিফলন 
উদ্ভাসিত হোল সমবেত অগাণত নরনারীর মনে, 


তারা সাড়া তুললো 
গান্ধজী কি জয়! 
- গ্যান্ধজী বললেন-_ সত্যাগ্রহীর পরাজয় নেই, জয়ী আমরা হবই, ভগবান 
আমার সহায় ১5৭৪ 


দীর্ঘ দশো মাইল পথ । কখনো গাছের ছায়ায় শীতল, কখনো প্রান্তরের 
দীর্ঘ*বাসে প্রখর ৷ স্বাধীনতার 'তাঁ্থ'যান্রীরা এাগয়ে চলেছেন গ্রাম থেকে 
গ্রামান্তরে । জেতালপনর"“'নবগাঁ...না়য়াদ...বোরসাদ " ব্রোচ্‌ * ভাটগাঁ-..সুরাট 
*'*জালালপুর...মহামানবের যান্রাপথের রুক্ষতা, গ্রামবাসীরা জল ঢেলে স্নিগ্ধ 
করে। ঘরে ঘরে তেরঙা নিশান ওড়ার, পং্পাকীর্ণ করে দেয় পথরেখা, পথের 
দ'পাশে এসে দাঁড়ায় নীরব শ্রদ্ধায় যুগাবতারের দীর্ঘজীবন কামনা করে পূত 


নু 
চিত্তে । হাত জোড় করে মহামানব এাঁগয়ে চলেন,প্মিত হাসো জনতাকে আঁভনান্দত 
করে বলেন- খন্দর পর, নেশা ছা 


ডো, স্বাধীনতার সংগ্রামে সত্যাগ্রহী হও, 
আহংসাই আমাদের পথ | 


দিকে দিকে সাড়া জাগে, আবাল-বান্ধ-বানতা 


স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য 
অগ্রগামী এ্ল। 


চাত্বশ দিন পরে গান্ধীজী দাণ্ডর সাগর সৈকতে এসে দাঁড়ালেন । 


পরান প্রত্যুষে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা বললেন--বৃটিশ শাসন ভারতের 
আর্থিক, সাংস্কাতক ও আধ্যাত্মিক ধংস এনে দিয়েছে। এই শাসন-বযবস্থাকে | 
আমি অভিশাপ বলে মনে কার । এই শাসন-ব্যবস্থাকে ধংস করতে আম বার 
হয়োছ...আমরা কাউকে হত্যা করার জন্য পথে বাহির হইনি, কিন্তু এই আভশাপকে 
নিশ্চহভাবে মুছে ফেলা আমাদের ধর্ম । 


স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অধ্যায় ১৭ 


লবণ টোঁর করতে বসলেন, উনআশিজন আশ্রমিক তাঁর অনুগমন করলো । 
চারপাশ থেকে সাড়া উঠলো-_মহাআা গান্ধিকী জয় ! 
ভারতের ইতহাসে এক স্মরণীর দিন! 
এই লবণ-আইন-অগান্যের পিছনে একটা ইতিহান আছে £ 
শ’খানেক বছর আগে অবাধ এদেশের মাল বিলাতে বিক্রী হোত। কিন্তু 
শবলিতী মালের কোন চাহিদা এদেশে ছিল না। এদেশ থেকে জাহাজ ভার্ত 


৯, 


. করে জানস যেত বলাতে আর সেই জাহাজ ফিরে আসতো খালি ৷ শুন্য জাহাজ 


সমুদ্রে চলে না, তাই জাহাজের ভার ঠিক রাখার জন্য বিলাত থেকে জাহাজে 
সাটি বোঝাই করে আনা হোত ৷ গঙ্গা থেকে কালীঘাটের মান্দর অবাধ একাট 
খাল ছিল, জাহাজে আনা সেই মাটি ফেলে ফেলে খালাঁট ব:ুজয়ে দেওয়া হোল । 
তারই নাম হয়েছে এখন চৌরঙ্গী রোড কিন্তু মাটি আনা তো আর লাভের 
ব্যবসা নয়, এমন কিছ? আনতে হবে যা এদেশে বিক্রী করে দ*পয়সা পাওয়া যায় । 
সাহেবরা ঠিক করলো মাটির বদলে লবণ আনা হবে । কিন্তু দেশী লবণ সস্তায় 
"বরা হয়, বিলিতী লবণ লোকে কিনবে কেন? ইংরাজরা তখন এদেশের রাজা 
হয়ে বসেছে, আইন কানুন সবই তো তখন নিজেদের হাতে । তখন. তারা আইন 
করে দেশী লবণের উপর কর বাঁসিয়ে দিল। কর দিতে গিয়ে দেশী লবণের দাম 
বেড়ে গেল, বিলত লবণ সপ্তায় বাজারে বিক্রী হতে লাগলো ৷ এ থেকে সরকারের 
দ়'দফা আয় হতে লাগলো, এক দফা লবণ বেচে, আরেক দফা কর আদায় করে । 
বছরে এ থেকে নেহাৎ কম টাকা হর না, শুধু ১৯২৫ সালের হিসাব থেকেই দেখা 
যায় ইংরাজ সরকার এদেশে বিলিতী লবণ বিক্ৰী করে এক কোটি বাহাত্তর লক্ষ 
মণ, আর দেশী লবণের উপর কর আদায় করে দশ কোটি টাকা । 

লবণ মানুষের নিত্যকার প্রয়োজনীয় খাদ্য, তার উপর এইভাবে কর বসানো 
অন্যায় । এদেশের মানুষ বড় গরীব, লবণ কিনে খাবে অনেকেরই এমন অবস্থা 
নয় ৷ সমুদ্রের তীরে যারা থাকে তাদেরকেও লবণ কনে খেতে হর । সমযুদ্ুতটে 
লবণের দানা পড়ে থাকলেও কুঁড়িরে নেবার অনঃমাত নেই । পাছে কেউ সেভাবে 
লবণ সংগ্রহ করে, তাই সাগরতটে পাহারা মোতায়েন আছে। লবণ সংগ্রহ 
করলেই গ্রেপ্তার হতে হবে । আইনের নামে গরীরদের উপর অত্যাচার ছাড়া 
এ আর কিছ; নয় । এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই গাণ্ধিজী আঘাত করলেন--লবণ 


সত্যাগ্ৰহ ৷ 


তু সাহিত্য-সূষমা 


গান্ধিজী ঘোষণা করলেন-_দেশের জনা রাজদণ্ড ভোগ করতে যারা প্রস্তুত, 
তারা নিজ নিজ সাবধা অনুযায়ী আইন অমান্য করে লবণ তৈরী করতে পারে! 


গান্ধিজীর নির্দেশ, নব ভারতের বেদমন্্র। চল্লিশ কোটি নরনারী নতুন 
অনুভূতিতে চণ্চল হয়ে উঠলো । 


অনঃুশীলনন 
8 গাণ্ধিজীর দাণ্ডি- অভিযান কাহিনী বিবৃত কর। এই অভিযানের 
উদ্দেশ্য কি ছিল? 


২। দেশে কিভাবে ‘আইন অমান্য, আন্দোলন সুর: হইল বল। এইরূপ 
নাম হওয়ার কারণ ক? 


৩। এই লবণ আইন অমান্যের নে একটা ইতিহাস আছে ।-_এই 
কি? & 


৪) প্রবন্ধটি হইতে গান্ধী-চাঁরন্রের চর দাও। 


৫1 টীকা লিখ £ সবরমতা আশ্রম, বিশ শাসন, বড়লাট,কালাঘাট, বেদম 
ড। অর্থ লিখ ঃ মত্যুভয়াল, পু ভূত, বিপন্ন, অরুণালোক, সৈকত, শুল্ক । 
৭! বাক্যে ব্যবহার কর £ঃ তেরঙা, দাসজাত, অন্নবস্ত, প্রভাতী, আশ্রীমক। 
৮'। পদান্তর কর ঃ সোনালী, বিলিতী, আরব্ধ, অভিনন্দিত 


ত 


৯। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ ঃ অন্নবস্ত, মতত্যুঞ্জয়ী, সত্যসেবী, অগ্রগামী, 
যগাবতার, মহামানব, গ্রামান্তর, রাজদণ্ড । 


১০। লিঙ্গান্তর কর £ সন্ন্যাসী, ভগবান, তাঁতী, পণ্ডিত । 
১১। শননাস্থান পূরণ কর ৪ 


আমাদের _- পারণত করেছে। আমাদের _. মূলে 


(খ) একঘটি বছরের -_ সবরমতাঁর __ এসে দাঁড়ীলেন। পরণে _. 
হাতে একগাছি -- সঙ্গে উনআশীজন __ আশ্রীমক। 


০০০৮ 


টি? 


৫ উট লতা বনপা 
[ বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন মহৎ কথাশিল্পী ৷ 
‘পথের পাঁচালী, তাঁহার অমর লেখনীর অনবদ্য সৃষ্টি । ‘বনভোজন! কাহিনীটি 
এই উপন্যাসের অন্তর্গত ৷ একাদিকে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য অন্যাদকে শিশু 
মনের অকপট সরলতা ও আনন্দ বর্ণনার কাহিনীটি অপূর্বতা লাভ করয়াছে। ] 


চাঁরাদক বনে ঘেরা, বাঁহর হইতে দেখা যায় না । খোলা ঘরের মাটির ছোবার 
মত ছোট্ট একটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বালল-__এই দ্যাখ অপ, 
কত বড় বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসোঁচ এক জায়গা থেকে, পদের 
তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দেবো'*" 

অপর মহা উৎসাহে শুকনা লতা-কাণ্ড কুড়াইয়া আনে, এই তাহাদের প্রথম 
বন-ভোজন। অপর এখনও শ্বাস হইতোছল না যে, এখানে সাত্যকারের 
ভাত-তরকারী রান্না হইবে, না খেলাঘরের বনভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সেরকম 
হইবে-_ধুলার ভাত, খাপরার আল.ভাজা, কাঁটাল পাতার লব? 

কিন্তু বড় স্ন্দর বেলাটি। বড় সুন্দর স্থান বন-ভোজনের ৷ চারি ধারে 
বনঝোপ, ওাঁদকে তেলাকুচা লতার দুলদাঁন, বেলগাছের তলে জঙ্গলে সেওড়া গাছে 
ফুলের ঝাড়, আধপোড়া কটা দুর্বাঘাসের উপর খঞ্জনী পাখিরা নাচয়া নাচিয়া 
ছঢটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপে_ঝোপের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি । 
প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে-ঝোপে নতুন কাঁচ পাতা, ঘেটু ফুলের ঝাড় পোড়ো 
ভিটাটা আলো কাঁরয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবিলেব* গাছটায় থোপা থোপা সাদা 
সাদা ফুল উপরের ভালে চোখে পড়ে । 


২০ সাহিত্য-স্যমা. ; 

₹ দর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা পথঘাট অতি পরিচিত গ্রামের প্রতি 
নি সাক অত্যন্ত বেশী করিয়া আড়াই ধরিতেছে। | আসন বিরহের কোন; 
বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথাট, ওই তাহাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশবন, 


কালীনাথ চক্রবর্তির মৈয়ে-_পরনে আধময়লা শাড়ী, হাতে সরু সর; কাঁচের চুড়ি, 
একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসধা, ত 


আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বাঁকার করিবে, 
কি-না করিবে একটা দিধামাশ্রত উললাসের ভাব তাহার কথাবার্তার 
প্রকাশ পাইতোছল, দূর্গা বলিল-_বিনি 
আগুনটা ভ্বলছে না ভাল 


দূগ্‌গা দিদি? 


ভাত নামাইরা দূর্গা ছোবাতে তেলটুকু 


দিয়া বেন তাহাতে ফলিয়া দিয়া 
ভাজে । খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া 


ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে 


দির 


৮৬ 


বন ভোজন ২১ 


ডাকিয়া বলে--ঠিক একেবারে সাত্যিকারের-বেগুন ভাজার মত রং হচ্ছে দেখাছস্‌ 
অপর! ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুর ভাজা, না? অপুরও- ব্যাপারটা 
আশ্চর্ধবোধ হয় । তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতোঁছল না যে তাহাদের 
বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন ভাজা, সম্ভবপর হইবে! তাহার 
পর দঃ'জনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন 
ভাজা, আর কিছ; না। অপর গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে 
চাহিরাছিল, আগ্রহের সংগে জিজ্ঞাসা করে,_কেমন হয়েছে রে বেগুন ভাজা ? 


অপ; বলে-_বেশ হয়েছে 'দাঁদ, কিন্তু নুন হয়ান ধেন-_-লবণকে রন্ধনের 
উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অদ্য একেবারে বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই 
রাখে নাই। কিন্তু মহাখুনশতে তিনজনে কোষা মেটে-আল:র ফলেও পান্‌সে 
আধ-গোড়া বেগদন ভাজা. দিয়া চড়ুইভাতির ভাত খাইতে বাঁসল, দুর্গার এই 
প্রথম রানা, সে বিদ্মর মিণানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিজ্প-সাচ্টি 
উপভোগ করিতেছিল। এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুকনা আতাপাতার রাশের 
মধ্যে, খেজন্রতল_ম ঝাররা-পড়া খেজুর পাতার পাশে বাঁসয়া সত্যিকারের ভাত- 
তরকারা খাওয়,1 
খাইতে খাইতে দরগা অপ;র দিকে চাহিয়া হাহ করিয়া খুশির হাসি হাসিল । 
খ্যাশতে ভাতের দলা তাহার গলার মধো আটকাইরা যাইতে ছল যেন৷ বান 
খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল-__একটু তেল আছে দ্গ্গাদি ? মেটে আলুর 
ফল ভাতে মেখে তাম ৷ * 
দূর্গা বলিল .-অপন ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল-॥ 
যে জীবন কতশত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ মূহঃতের আলো-জ্যোতমার 
অবদানে মণ্ডিত, ইহাদের সেই মাধুরীমর জাবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ । অনন্ত 
যে জীবনপথ দূর হইতে. বহ]দুরে দৃষ্টির কোন ওপারে বিনার্পত, সে পথের 
ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পাঁথকদল, পথের বাঁকে ফুলে ফলে দ:ঃখসুখে, ইহাদের 
অভ্যর্থনা একেবারে নতুন । 
" আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল 
আছে, বিশাল তুষারমোলি গারসঙ্কটের ওাঁদকের যে পথটা দেখিতেছে না, তাহার 
আনন্দ। আজকের আনন্দ! সামান্য সামান্য ছোটোখাটো তুচ্ছ 
আনন্দ। 
:0548.-8 ৭ Wem Benge 
Date... 4 ELS টু 


511২, 


২২ সাঁহত্য-সুষমা 


অনুশীলনী 
৯1! অপ ও দুর্গার বনভোজনের কাঁহননটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 
২। বনভোজন স্থানাটির বর্ণনা দাও । 
৩। ‘বনভোজন’ কাহিনী হইতে শিশমনের পাঁরচয় দাও ৷ 
৪ | “বানর মুখখানা খীশতে উচ্ছল হইয়া উঠিল ।” 
(বান কে? তাহার খাঁশর কারণ ক ? 
ডে। ‘অপনুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয় ।, 
ব্যাপারাঁট {ক ? অপুর বিস্ময়ের কারণ ক? 


৬। অর্থ লিখ £_খাপরা, দুলহীন, খোপা, আঁন্ধ-সান্ধ, বালাই, িসার্পত 
তুষার-মৌঁল, ভাণ্ডার ৷ 
৭। ব্যাখ্যা কর £_(ক) অনন্ত যে জীবনপথ দূর হইতে......ইহাদের 


অভার্থনা একেবারে নতুন । 
(খ) আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ,......তাহার আনন্দ। 
(গ) সে বিস্ময় িশানো আনন্দের সঙ্ে......উপভোগ কারতোঁছল। 


৮ । বাক্য রচনা কর £__উপকরণ, পান.সে, ভাণ্ডার, অভ্যর্থনা, ফুলেফলে 
ফরমাইস, অংশীদার । 


৯1 কারক 'বভান্ত নির্ণয় কর ৪__ 
(ক) দঃ'জনে মহাআনন্দে কলারপাতে খাইতে বসে । 
(খ) মেটে আল;ুর ফল ভাতে মেখে নিতাম । 
(গ) বানর মুখখানা খৃঁশতে উচ্ছল হইয়া উঠল। 
১০। পদান্তর কর ৪ প্রসার, বিশাল, তুচ্ছ, উচ্ছল, উল্লাস, সামাজিক, 
আচ্ছন্ন । 
১১ সমাস নির্ণয় কর £- বিস্মরামশানো, বেগডনভাজা, আধ-পোড়া, তুষার 
মোল, ফলেফুলে, ছায়া-ভরা, খেলাঘর, বনভোজন, । 
১২। শন্যস্থান পূরণ কর £_ 
তাহারও এতক্ষণ যেন __ হইতোঁছল না যে তাহাদের বন-ভোজনে __ 
ভাত, সাঁত্যকার বেগুন ভাজা --হইবে। পর দু'জনে মহা 
কলার __ খাইতে বসে, 


শুধ ভাত _ বেগুন ভাজ, আর না৷ 
অপ; __ ম্যখ _- সময় দুর্গা __ চাহিয়াছিল। 


ত 


A নী ঠা ৰ এ 

[ অবনীন্দ্রনাথ একাধারে চিন্রাশজ্পী ও কথাশিল্পী, তাঁহার সাহিত্য প্রধানতঃ 
চিতরপ্রধান। কথার পর কথা বসাইয়া চিত্র অর্ীকয়াছেন প্রতিটি রচনায় । ভাষার 
মাধন্য এবং মনোহর বাগ্ভাঙ্গি তাঁহার সাঁহত্োের বিশিষ্ট দিক, ‘রাজপ:ত কাহিনী? 
তাঁহার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ । ইহা রাজপূত জাতির শোর্ধবার্ষের অমর আলেখ্য, 
'মীরাবাঈ" গল্পটি এ গ্রন্থের অন্তর্গত | 'নন্দলালা"-র প্রেমের আকর্ষণে রাজরাণ? 
মীরা কেমন করিয়া বিলাস-বৈভব, সংসার-পাঁরজন ছাঁড়য়া পথে বাহির হইলেন-_ 
এই গল্পে তাহাই সুন্দরভাবে ব্যন্ত হইয়াছে ৷ ] 

রাণা কুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন । তাঁর রাণী মীরা দেখতে যেমন, 
গান গাইতেও তেমন ৷ ব্রতিয়া-রাণার মেয়ে মীরা ! তাঁর গান শুনে, রূপ দেখে 
রাণা কুম্ভ তাঁকে বিয়ে করেন । রাণী স্বামীর সেবা করেন, কিন্তু মন তাঁর পড়ে 
থাকে- রণ্‌ছোড়জীর মন্দিরে বাঁশ হাতে কালো পাথরের দেবমর্তির পায়ের 
কাছে। 

রাণার কিন্তু এ ভালো লাগে না। তানি নিজে কাব, গান রচনা করেন, আর 
সেই গান মীরা গায় রাজমন্দিরে বসে_-এই চান রাণা। কিন্তু সেতো হলনা! 
মীরা দেবতার দাসী, (তিনি রণ্‌ছোড়জীর মান্দিরেই সারা দিনমান ভন্তদের মধ্যে 
গাইতে লাগলেন, “মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা !” 

চিতোরে*্বরী মীরা সবার মাঝে গান গাইবে একতারা বাজিয়ে, এটা ভার 
লঙ্জার কথা হয়ে উঠল । রাণা হুকুম 'দিলেন, “মন্দিরে বাইরের লোক আসা 
বন্ধ কর।” এক রাতের মধ্যে মীন্দ্রটা কানাতে ঘেরা হয়ে গেল ! মীরাকে আর 


২৪ সাহত্য-সৃষমা 


কেউ দেখতে পায় না কিন্তু তাঁর গানের সুর শুনতে কানাতের বাইরে দেশ 
বিদেশের লোক জড়ো হর। বাঁশি-হারণ যেমন, তেমান সবাই এক-মনে কান 
পেতে প্রাণভরে মীরার গান শুনতে থাকে-_তাড়ালে যায় না, হ:কুম শোনে না, 
কাউকে মানেও না। 

জোছ্‌না-রাতে মান্দরের সামনে শ্বেত-পাথরের বেদীতে বসে সোনা আর হারে 
জড়ানো সাজে সেজে মীরা স্বর্গের অগ্সরীর মতো দেবতার সামনে একলা নাচছেন, 
গাইছেন, রাণা বাঁণা বাজাচ্ছেন, বাইরে লোকের ভিড়, এমন সময় আকাশ থেকে 
তারার মালার মতো এক গাছ হারের হার মীরার গলায় এসে পড়ল । রাণা 
চমকে উঠে বাঁণা বন্ধ করলেন। হার যে কে দিযে গেল, তার আর খোঁজ হল না, 
কিন্তু দেশে নানা কথা রটল। কেউ বললে, দিল্লীর বাদশা দিয়ে গেছেন; কেউ 
বললে কে-এক উদাসীন, কেউ বা আরো কত কি! কিন্তু মীরা অমুল্য হার 
রাণাকে না দিরে যে রণ্‌ছোড়জীকে নিবেদন করে দিয়েছেন তাতে সবাই খাশ 
হল । ভন্ডেরা মীরার জয়জরকার দিলে ! কিন্তু কুম্ত রাণা একটু চটলেন । (তান 
হুকুম দিলেন, “এবারে ভন্তেরা আসুন মান্দরে আর মীরা থাকুন বন্ধ অন্দরে ৷” 
এই হুকুম দরে রাণা মহম্মদ 1খলজার সঙ্গে লড়ায়ে চলে গেলেন । মীরার গান 
বন্ধ হল । সেই সঙ্গে চিতোর 'িরানন্দ হয়ে গেল । মান্দরে কাঁদে ভন্তেরা ; অন্দরে 
কাঁদেন মীরা । নন্দলালার দেখা না পেয়ে বন থেকে ছি'ড়ে আনা ফুলের মতো 
মীরা দিন-দিন গালন হচ্ছেন, এমন সময় এক দিন যুদ্ধ জয় করে ধূমধাগে মহারাণা 
চিতারে এলেন । মামদ-শাকে তার মডকুটের সঙ্গে রাণা চিতোরে বন্ধ রাখলেন। 
রাজোর কারিগর মিলে পাথর কেটে চিতোরের মাঝখানে প্রকাণ্ড জয়ন্তন্ত 
তুলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু মীরার মন রাণা জয় করতে পারলেন না; 
মীরা বললেন, “রাণা, আম নন্দলালার দাসী, আমাকে ঘরে বন্ধ করো না। 
আম শুনতে পাচ্ছি আমার নন্দলালা বাইরে থেকে আমাকে ডাকছেন-_ 
‘মীরা আর? আমাকে ছেড়ে দাও রাণা, আম পথের কাঙালিন হয়ে 
নন্দলানার সঙ্গে ব্দাবনে চলে যাই।' রাণা রেগে বললেন, “্রাঁতয়া সামান্য 
সর্দার, তার মেয়ে তু! তোমার কপালে সিংহাসন জুটবে কেন? যাও 
বোরয়ে- যেখানে খুশি-আমি নতুন রাণী নিয়ে আসছি।” সেইদিন 
চিতোরেশ্বরী মীরা, নন্দলালার মীরা, ভিখারিণণর মতো একতারা বাজিয়ে 
পথে বার ছলেন। আর রাণা বার হলেন নতুন রাণীর খেখজে। 


মীরাবাঈ ২৫ 
অনুশীলনী 
১। মীরাবাঈ কে? তাঁহার ভগবদপ্রেমের পরিচয় দাও ৷ 
২। রাতয়া সামান্য সর্দার, তার মেয়ে তুমি! তোমার কপালে সিংহাসন 
জুটবে কেন?’ 
কে কাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন £ এইরূপ বালবার কারণ কি? 
৩।. পকন্তু মীরা অমুল্য হার রাণাকে না দিরে যে রণ্‌ছোড়জীকে নিবেদন 
করে দিয়েছেন তাতে সবাই খ্যাশ হল ।” 
_ এখানে কোন্‌ হারের কথা বলা হইয়াছে? মীরা হারাট রাণাকে না দিয়া 
রণ ছোড়জীকে দিলেন কেন? মীরার আচরণে সকলের খ্‌শি হওয়ার কারণ কি? 
৪1 ব্যাখ্যা কর £ (ক) মন্দিরে কাঁদে ভন্ডেরা, অন্দরে কাঁদেন মীরা, 
(খ) মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা । 
1 অর্থ লিখ £ কানাত, অপ্সরা জয়ন্তম্ত, উদাসীন, একতারা ৷ 
৬। টীকা লিখ £ রাণা কুম্ভ, নন্দলালা, মহম্মদাঁখলজী, মামুদ-শা । 
এ! ব্যাস বাকাসহ সমাস নির্ণয় কর £ 
৮। ব্যাস বাক্যসহ সমান নির্ণয় কর ৪ 
সিংহাসন, 'চিতোরে*্বরী, একতারা, রাজমন্দির, জোছনা-রাতে, 
বংশীধারী। 
৯। লিঙ্গান্তর কর ঃ ভিখারিণী, অপ্সরা, বাদশা, দাসী, ভন্ত । 
১০। শনন্যচ্ছান পূরণ কর £ 
বাঁশি শুনে হরিণ __, তেমান সবাই কান-পেতে __ মীরার গান শুনতে 
থাকে, মীরার __ বন্ধ হল, সেই সংগে চিতোর _- হয়ে গেল। মান্দরে-_ 
ভন্তেরা, __ কাঁদেন মীরা । -__ দেখা না পেয়ে বন থেকে ছিধড়ে আনা = মতো 
মীরা 'দিনাঁদন_ হচ্ছেন 


[ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন জনাপ্রয় উপন্যাঁসক। বাঁণ্ডত, লাঞ্ছিত, নিঃস্ব 
মান:বের অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশে তাঁহার সাহিত্য মুখর ৷ মানব প্রাঁত তাঁহার সাহিত্যের 
মঃলকথা । চিত্তাকর্ষক বর্ণনা-ভাস্ত, সহজ সরল, সাবলীল ভাষা তাঁহার রচনার 
জনাপ্রয়তার অন্যতম কারণ। 'রাজবিদ্রোহী" কাঁহিনীকি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 
“পথের দাবাঁ’-র অন্তর্গত । রাজন্রোহীর চলার পথ যে কত কণ্টকাকীণ এবং তাহার 
জীবন যে কত বিপদাপন্ন এখানে তাহাই দেখান হইয়াছে । ] 

পিছন হইতে ডাক শযনল, এ কি অপর্ত্ণ নাক? এখানে ! 

অপুর্ব ফিরিয়া দৌঁখল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোষাকে দাঁড়াইয়া তাহাদের 
পরিচিত নিমাইবাব; ৷ ইনি বাংলা দেশের একজন বড় প:লিশ কর্মচারী ৷... 
অপর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরীর সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা কাঁরল, 
কিন্তু আপান যে এদেশে ? 

নিমাইবাবঃ আশীর্বাদ করিয়া কাঁছলেন, বাবা, কাঁচ ছেলে তুম, তোমাকে 
এতটা দূরে ঘর দোর মা-বোন ছেড়ে আসতে হয়েছে আর আমাকে হ'তে পারে 
না? পকেট হইতে ঘাঁড় বাহর করিয়া দেখিয়া কাঁহলেন, আমার সময় নেই, 
কিন্তু তোমার ত আঁফসে যাবার এখনও ঢের দের আছে। চলনা বাবা, পথে 
যেতে যেতে দঃটো কথা শয়ন । কতকাল যে তোমাদের খবর নিতে পাঁরান তার 
ঠিক নেই। মা ভাল আছেন? দাদারা 2 

সকলেই ভাল আছেন জানাইয়া অপর প্রশ্ন কারল, আপনি এখন কোথায় 
যাবেন? 
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জাহাজ ঘাটে । চল না আমার সঙ্গে । বু 

চলন! আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে? 

নিমাইবাবদ হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে । 

যে মহাপররদষকে সম্বধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে এত দূরে আসতে 
হসেছে ; তাঁর মাঁত্জর উপরেই এখন সমন্ত নির্ভর করছে। তাঁর ফটোগ্রাফও 
আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানের পুলিশের বাবার সাধ্য নেই যে 
তাঁর গায়ে হাত দেয় । আমিই পারব কিনা তাই ভাবছি। 

অপ“ জিজ্ঞাসা কারল, পোটিক্যাল আসামী বুঝি ? 

নিমাইবাবদ ঘাড় নাড়িয়া বাললেন, ওরে বাবা, পোলটিক্যাল আসামী ত 
লোকে তোদেরও এক সময় বলত। কিন্তু সে বললে এ'র কিছুই বুঝা যায় না। 
ইনি হচ্ছেন রাজাবদ্রোহী ! রাজার শর ! হাঁ শত্ু বলবার লোক বটে। বলিহারি 
তাঁর প্রতিভাকে যান এই ছেলেটির নাম রেখোঁছলেন সব্যসাচী । মহাভারতের 
মতে নাক তাঁর দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার 
বাহাদুরের স:গঢুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ হীন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান 
বেগে চলে । বন্দুক পিস্তলে এর অদ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মানদী সাঁতার কেটে পার 
হয়ে যান, বাধে না,__সম্প্রাত অনুমান এই যে চট্টগ্রামের পথে পাহাড় 'ডাঁঙয়ে 
তিন বার্মা মুল:কে পদার্পণ করেছেন । এখন ম্যাণ্ডালে থেকে নদা পথে 
জাহাজে চড়ে রেঙ্গঃনে আসবেন । 


অপব্ব উৎসাহ ও ও হইয়া কলিহ, এতাঁদন কোথায় এবং 
কি করাছলেন ইনি। সব্যসাচী নাম ত কখন শুনোছ মনে হচ্ছে না। নিমাইবাব 
সহাসে কহিলেন, ওরে বাবা, এই সব বড় লোকদের কি আর কেবল একটা নামে 
কাজ চলে? অঞ্জনের মত দেশে দেশে কত নামই এ'র প্রচালত আছে। সেকালে 
হয়ত শুনেও থাকবে এখন চিনতে পারছো না । আর কি যে ইতিমধ্যে করছিলেন 
সম্যক্‌ ওয়াকিবহাল নই । রাজ-শন্রুরা ত তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম ঢাকাপিটে করতে 
পছন্দ করেন না, তবে পননরায় দেশে এক দফা তিন মাস এবং সিঙ্গাপুরে এক দফা 
তিন বছর জেল খেটেছেন জানি। ছেলেটি দশ বারোটা ভাবা এমন বলতে পারে 
যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার । জারমেনির জেনা না 
কোথায় ডান্তারী পাশ করেছে, ফ্রান্সে ইঁজনিযারিং পাশ করেছে, বিলেতে আইন 
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পাশ করেছে, আমোরকার কি পাশ করেছে ভানিনে, তবে সেখানে ছিল যখন, 
তখন কিছু একটা করেই থাকবে,_এসব বোধ করি এর তাসপাশা খেলার সামিল, 
_রাক্রয়েশান, কিন্তু কিছুই কোন কাজে এলো না বাবা, এর সব্বীঙ্গের শির 
দিযে ভগবান এমান আগুন জেলে দিয়েছেন যে ওকে জেলেই দাও আর শুলেই 
দাও_এ যে বললুম পণভূত ছাড়া আর আমাদের শান্তি স্বান্ত নেই । এদের না 
আছে দয়া-মায়া, না আছে ধর্ম কর্ম, না আছে কোন ঘর দোর,বাপ্রে বাপৃ! 

আমরাও ত এ দেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোথেকে এসে বাঙলা মুলুকে 
জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না! 


অপরক্্ব সহসা কথা কহিতে পারিল না,_শিরার মধ্যে দিয়া তাহারও যেন 
আগুন ছনটতে লাগিল । কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে আস্তে আস্তে কাঁহল, 
এ'কে ক আজ আপাঁন আআরেস্ট করবেন 


নিনাইবাব: হাঁসয়া বললেন, আগে ত পাই! 


-*'উভয়ে জোঁটতে যখন প্রবেশ কাঁরলেন তখন সেই মাত্র ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড 
ঘ্টীমার তারে 'ভাঁড়বার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচ সাত--জন পলিশ কর্মচারী 
সাদা পোষাকে প:বর্ব হইতেই দাঁড়াইয়াছল, নিমাইবাবুর প্রাত তাহাদের এক 
প্রাকার চোখের হঙ্গতে লক্ষ্য কাঁরয়া অপরত্ব তাহাদের স্বরূপ 'চানতে পারল । 
ইহারা সকলেই ভারতববাঁর,_ভারতের কল্যাণের 'নামত্ত সুদুর বর্মীয় বিদ্রোহী 
শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগতপ্রায় । 
সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দধি তাঁহাদের মুখে চোখে প্রকাশ পাইয়াছে 
অগ্চুন্ন“দপচ্ট দোঁখতে পাইল। লক্জায় ও'দ:ঃখে সে মুখ ফিরাইতেই অকস্মাৎ 
এক মুহুর্তে তাহার সমস্ত ব্যথিত চিন্ত গিয়া যেন কোন্‌ এ অদঞ্পূ্ব অপারাচিত 
দর্ভাগার পরপ্রান্তে উপুড় হইয়া তাহার পথ রোধ কাররা দাঁড়াইল। জাহাজের 
খালাসীরা তখন জোঁটর উপরে দড়ি ছণুড়য়া ফোলতোঁছল, কত লোক রেলিঙ- 
ধারয়া তাহাই উদগ্রীব হইয়া দোখতেছে-তৈকের উপর বাগ্রতা, কলরব 
ছটোছনটর অবাধ নাই”হরত, ইহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমাঁন 
উৎস চক্ষে তাঁরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপর চোখে সমস্ত দাই 
চোখের জলে একেবারে ঝাপসা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, জলে নে 


এত নরনার দাঁড়াই, কাহারও কোন শঙ্কা নাই, কোন অপরাধ নাই, শুধু যে 
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লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল স্বার্থ, সকল আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াছে, 
কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে। জাহাজ 
জেটির গায়ে আসিয়া ভঁড়ল কাঠের সিশড় নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাব্‌ 
তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু-ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপুব্ব‘ নাড়িল 
না।. সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির সত দাঁড়াইয়া একান্ত মনে বলিতে 
লাগল, মূহূর্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পাড়বে, কৌতুহলী নর-নারী তোমার 
লাগুনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না যাহাদের 
জন্য তুমি সন্ব্বি তাগ করিয়াছ বলিয়া তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা 
চাঁলবে না। তাহার চোখ দিয়া ঝর বড় করিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং যাহাকে 
সে কোনদিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, 
তুমিতো আমাদের মত সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাইতো 
দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বাহতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার 
হইতে হয়, তাইতো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দর্গম পাহাড় পর্বত 
তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হর,._কোন বিস্মৃত অতাঁতে তোমারই জন্যইতো 
প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধ তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম 
নামত হইয়াছিল সেই তো তোমার গোঁরব ! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য 
কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে তো কেবল তোমারই 
জন্য । দুঃখের দুঃসহ গণ্র;ভার বাহতে তুমি পার বালিয়াই তো ভগবান এত বড় 
বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। মুভি পথের অগ্রদূত! পরাধান 
দেশের হে রাজবিপ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার! এত লোকের ভিড়, 
এত লোকের আনাগোনা, এত লোকের দৃষ্টি কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না. 
নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে আবাচ্ছিন অশ্রুধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক, 
তাহার কণ্ঠ ভাপিয়া যাইতে লাগিল। সময় যে কত কাটিল সে দিকেও তাহার 
কিছমান দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চাকত হইয়া তাড়াতাড়ি 
চোখের জল মিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত 
বিহ্বল ভাব তান লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না, 


বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয্েছে। 
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অনুশীলনী 

১। রাজবিদ্রোহীর পারচয় উদঘাটিত কর । 

২। “তোমাকে শতকোটি নমদ্কার 1-কে, কাহার উদ্দেশ্যে এই কথা 
বালিয়াছিলেন ? বন্তার নমস্কার জানাইবার হেতু ক? 

৩। “সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগত প্রায় "শিকারের বস্তু কে? 
তাঁহাদের বাঁলতে কাহাদের কথা বলা হইয়াছে? তাঁহারা শিকারকে 
করতলগত করিতে ক উপায় অবলম্বন কাঁরয়াঁছলেন ? তাঁহাদের প্রচেষ্টা 
কি সফল হইয়াঁছল ? 

৪ সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ । 

(ক) তুম তো আমাদের মত...পদ্মা পার হইতে হয় । 
(খ) আমরাও ত এদেশেরই মানুষ কিন্তু এছেলে যে কোথেকে এসে 
বাংলা মুল;কে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না। 

৫! অর্থ লিখ £_ 


মুরাব্ব, মহাপুরুষ, মাঁজ, ফটোগ্রাফ, বালহারাী,সব্যসাচী,রাজীবন্ৰোহী । 
৬। টাকা লিখ । 


সব্যসাচী, মহাভারত, ফ্রান্স, আমৌরকা, পদ্মানদী, বর্ম, ম্যান্ডল। 
এ পদ পাঁরবর্তন কর। 
প্রসাদ, প্রণাম, উত্তেজনা, সরলতা, ভারত, হৃদয়, উচ্ছ্বাসত। 
৮। বাক্যে ব্যবহার কর । 
খেয়াল, ঝরঝার, গুরূভার, চাঁকত, সফলতা, নশ্বর, জিম্মায় । 
৯। শন্যান্থান পূরণ কর। 
দেশের__ তোমার কাছে রুদ্ষ_গাহাড় পর্বত তোমাকে- চালতে হয় ; 
কোন্‌ বিস্মৃত __ তোমার জন্য ত প্রথম __ রাঁচত হয়োছল ৷ 


১০। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ৪__ খেরাতরী, রাজাবদ্রোহী, রাজপথ, 
নরনারী, পলিশ-কর্মচারী । 


[ 'রামদাস স্বাসী' বিখ্যাত এরীতহাঁসিক ডঃ সরেন্দ্নাথ সেনের জীবন চারত- 
মূলক, পরীতহাসিক নিবন্ধ । রামদাস স্বামী সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি সংসারের 
মানূষকে আদর্শের পথে প্রবাঁতত করিতেন দেশ-সেবা ছিল তাঁহার জীবনের 
ব্রত। এই প্রবন্ধে তাঁহার মহৎ জীবন ও অমর কীর্ত কাহিনীর কথা বলা 
হইয়াছে ।] 


রামদাসের িতৃদত্ত নাম নারায়ণ । পিতার নাম সূর্যাজী পন্ত, মাতার নাম 
রানূবাঈ ; (তিন বৎসরের বড় এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, নাম গঙ্গাধর ৷ মহারান্ট্রে 
জাম গ্রামে ১৫৬০ শকে চৈত্রমাসে রামনবগীর দিনে দ্বিপ্রহরের সময় এই মহা- 
পুরুষের জন্ম হয়। উভয় ভ্রাতারই আঁত অল্প বয়সে উপনয়ন হইয়াছিল 
কিন্তু পিতা সূর্ধাজী যখন গঙ্গাধরকে শ;ভাঁদন দৌখয়া দীক্ষা দিবার আয়োজন 
কাঁরলেন, সৌদন নারায়ণের চিন্তও বড় চণ্চল হইয়া উঠিল। পিতার নিকট কিন্ত 
তাঁহার আবেদন নিষ্ফল হইল, কারণ তান তখন নিতান্ত অপারিণত বদ্ধ বালক । 
ক্ষোভে দুঃখে নারায়ণ পিতৃগহ পরিত্যাগ কারলেন। পথ চালতে চালতে এক 
নদীর তাঁরে উপাস্থত হইলেন। তাহার উভয় কুল প্রবল প্লাবনে ভায়া গিয়াছে, 
বিপুল কল্লোলে বিরাট জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে । কিন্তু নারায়ণ ভয় পাইলেন 
না। তিন প্রবল প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পাঁড়লেন। 

ছয় ক্লোশ সন্তরণ কাঁরতে কাঁরতে সূর্যোদয় হইল ; তখন এক গ্রামের সর্মীপে 
[তানি সানন্দে নদীর তীর দোখলেন ৷ এক ব্রাহ্মণ দয়া প্রবশ হইয়া বালবকে 


৩২ ু সাহত্য-সুষমা 


একখণ্ড বন্দ ও উপবীত লেন । নারায়ণ সেই গ্রাম হইতে নদীর তার ধাঁরয়া 
আবার চাঁলতে লাগলেন ৷ গোদাবরীর পঢণ্যতীরে,_যে স্থানে শ্রীরামের পাঁবন্র 
দেউল আছে সেইখানে উপান্থত হইলেন ৷ এই দ্থানে ধ্যান ধারণায় তাঁহার বার 
বৎসর কাটিয়া গেল। শ্রীরামের বশে অনঃগ্রহ লাভ কাঁরয়া তান আবার দেশ 
পর্যটনে বাহির হইলেন ৷ যাহা দেখলেন তাহাতে তাঁহার চিত্ত 'বিগালত হইল ৷ 
তান দেশের তৎকালীন অবস্থার যে চিত্র আঁঙ্কত কাঁরয়াছেন, তাহা বাস্তাবকই 
বড় করুণ ৷ 

“ধন-সম্পদ সমস্তই গিয়াছে কেবল দেশমান্র পাঁড়া আছে, সুতরাং অনেকেরই 
সঙ্কট উপাঁন্থত হইয়াছে । মানুবের খাইবার ধান্য নাই + লঙ্জানবারণের বস্ত্র 
নাই, ঘর বাঁধবার উপাদান নাই, লোকে ক কাঁরবে ? লোকে অকুল চিন্তা প্রবাহে 
পাঁড়য়া গিয়াছে ৷ প্রাণমান্রই দুঃখী ; কাহারও সুখ নাই; কঠিন কাল পাঁড়য়াছে 
দোঁখয়া কেহই আর কোন বষরে মনোনিবেশ করে না৷” 


এই দারুণ অভাব দোঁখয়া রামদাসের হৃদয় হাহাকার কাঁরয়া উীঁঠল। বস্তু 
মহারাষ্ট্রের দ:ঃখ কেবল এই অন্নকম্টে পারসমাপ্ত হয় নাই । দেশের রাজার শাসন 
নাই, চতর্দকে অশান্ত ও উপদ্রব বিরাজমান, নারীর সম্মানও নিরাপদ নহে। 
অনাহারে কেহ মাঁরতেছে, কেহ দেশ ত্যাগ কাঁরতেছে, কত গ্রাম পাঁরত্যন্ত হইয়” 
পাঁড়ুয়া রাহয়াছে, সমন্ত শস্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে । দেশে তখন সর্বত্রই পশুবলেন' 
প্রাধান্য । দৈহিক শান্তর রাজত্ব, বোধ হয়, কখনও সেখানকার লোক এমন. 
অবনতসস্তকে গ্রহণ করেন নাই। 


রামদাস সন্ন্যাসী, কিন্তু সংসার 'বিরাগী নহেন। সংসারের [হতে [তান 
আপনাকে নিয়োজিত কারয়াছিলেন। স:তরাং দেশের এই দ্যার্দনে তান চুপ কাঁরয়া 
থাকতে পারলেন না। ভারতবর্ষে' ব্রাহ্মণ ও সন্যাসীই 'িরাদন লোক-শিক্ষণের 
ভারগ্রহণ কাঁরয়াছলেন, তাঁহারা সকলেই সংসারবরাগী । শাস্ত্র হইতে তাঁহারা 
বৈরাগ্যের উপদেশগ্ীলই স্বদেশবাঁসগণের জন্য বাঁহর কারতেন। এই শিক্ষায় 
লোকের মন স্বভাবতঃই কর্মীবমুখ হইয়া উাঠত। 


রামদাস বুঝলেন, দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা কারতেই হইবে । কারণ, ভগবানের 
মাহাত্ম্য মূর্খ কি করিয়া বযাঝবে £ করতালের শব্দে পেট ভরে না৷. তুলসাঁর 
পাতা যতই পাত্র হউক না, তাহার কাঠে রান্না হয় না; আম, কাঁঠাল, কলা 


রামদাস স্বামী ৩৩ 
প্রভৃতির মত তাহাতে সুস্বাদ: ফল ফলে না। দেশের আর্থক অবস্থা দুর 
করিতে হইলে লোকের নিকট ধর্মের সহিত কর্মেরও মাহাত্ম্য প্রচার করিতে হইবে । 

রামদাস এইজন্য একটি নবীন সম্প্রদায় গঠন কাঁরলেন ৷ তাঁহার শিষ্যেরা 
জনসেবাতেই জীবন নিয়োজিত করিয়াছিলেন । কর্মের ও জ্ঞানের মহিমা বিশেষ 
করিয়া প্রচার করাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়াছিল । সমর্থ রামদাস স্বামী : 
এই উদ্দেশ্যে একদল শিষ্যকে সূশিক্ষা-প্রদান করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে মঠ 
স্থাপর করেন। নবীন সম্প্রদায়ের মঠে দেশ ছাইয়া গেল। রামদাস স্বামী 
তাঁহার শিষ্যাদিগের হস্তে যুগপৎ লোক শিক্ষা ও লোক সেবার ভার 'দিয়াছলেন । 
প্রবাদ আছে, যে ছত্রপতি শিবাজী একাঁদন দানপন্র লিখিয়া রামদাসকে সমস্ত রাজ্য 
দান করিয়াছিলেন | রামদাস [শবাজীর রাজা শিবাজীকে প্রত্যর্পণ কাঁরয়া 
-বিয়াছিলেন,_ 


“তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রাতিনাধ 
রাজোম্বর দীন, উদাসীন ; 

পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম, 
রাজ্য লয়ে র’বে রাজাহীন।” 


__মনে রাখিও, আজ হইতে তোমার এ রাজ্য বৈরাগীর রাজা, তুমি রাজোর 


সেবক মান্র। সেইদিন হইতে বৈরাগীর উত্তরীয় মারাঠা সাম্রাজ্যের জাতীয় 


পতাকা হইয়াছিল । সেই পতাকার পতন ইংরাজের কামানের গোলাতে হয় নাই, 
তাহার পতন হইয়াছে, মারাঠা জাতি শিবাজী ও রামদাসের আদর্শ হইতে ভচ্ট 
হইয়াছিল বলিয়া ৷ 

দেশের দুদশা দুর করিবার জন্য তান কতকগুলি মঠ স্থাপন কাঁরলেন। 


তান মঠের শঙ্খলারক্ষার নিমিত্ত শিষ্যদের কঠিন শান্ত দিতেন, শিবাজীর দুবৃত্ত 
পত্র শল্তুজীকে কু-শাসনের জন্য তাঁর ভৎ্সনা কারতেন, কিন্তু চারিদিকে অসংখ্য 


নর-নারীর নানাবিধ দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অন্তর কাঁদত । 

শিবাজী ও রামদাস উভয়েই দেশভন্ত । উভয়েরই জীবনের আদর্শ এক । 
“সুতরাং পন্ছা বিভিন্ন হইলেও তাঁহাদের পক্ষে পরস্পরের প্রাত আকৃষ্ট হওয়া 
খুবই স্বাভাবিক । 


৩৪. সাহত্য-সুষমা 


[শিবাজীর মৃত্যুর এক বংসর পরে স্বামী রামদাস দেহত্যাগ করেন । মৃত্যুকালে 


তান, শিষ্যাদগকে বালিয়াছিলেন,_-“আমার শরীর নষ্ট হইল, কিন্তু আমার 
উপদেশ রাহল, তদনুসারে কাজ করিও, খেদ কারও না৷” 
'_ তাঁহার শিষ্য পরম্পরা আজও মহারাষ্ট্রে বর্তমান আছেন । তাঁহারা রামদাসের 
গঃজা করেন, নাম সংকীর্তন করেন, কিন্তু যে দেশসেবা রামদাসের জীবনের ব্রত: 
ছিল, তাহা বোধ হয় তাঁহার অপর কোনও অবতারের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন । 


অনুশীলনী 


১.। রামদাস স্বামীর জীবন কথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 

ই। 'রামদাস সন্ন্যাসী কিন্তু সংসার (বিরাগ নহেন ।” 

__এই কথাটির তাৎপর্য ক? রামদানের সংসার প্রীতর পাঁরচয় দাও । 
৩। স্বামীজীর সাঁহত শিবাজীর সম্পর্কের পাঁরচয় দাও । 

৪.1 স্বামীজীর জীবনের আদর্শ ক ছিল? 

€&। রামদাস এইজন্য একি নবীন সম্প্রদায় গঠন করেন ।” 


রামদাস কে? তানি জন্য এক নবীন সম্প্রদায় গঠন করেন? এই- 


সম্প্রদায়ের কার্যাবলীর পরিচয় দাও । 
৬। প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা লিখ £ 
(ক) দেশে তখন সর্বত্রই পশুবলের প্রাধান্য । 


খে) করতালের শব্দে পেট ভরে না। তুলসীর পাতা যতই পাত্র হউক না,. 


তাহার কাঠে রান্না হয় না। 
(গ) পাঁলবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম, 
রাজ্য ল'য়ে র'বে রাজাহীন । 
(ঘ) সেই পতাকার পতন ইংরাজের কামানের গোলাতে হয় নাই। 
৭। সান্ধাবচ্ছেদ কর ৪ সূর্যোদয়, পর্যটন, প্রত্যর্পণ, নিরাপদ, রাজোম্বর ! 
.। ব্যাসবাক্য সহ সমাস নিৰ্ণয় কর ৪ 


সানন্দে, ধর্ম সম্পদ, রাজ্যহান, চিন্তাপ্রবাহে, কর্মীবমুখ, রাজধর্ম, পণাতীরে । 


রামদাস স্বামী ৩৫ 


৯.। বিপরাতার্থক শব্দ লিখ ঃ বর্তমান, ভর্ঘসনা, পতন, সৃশিক্ষা, নবীন, 
সুখ, কঠিন, অশান্তি, করুণ, উদ্বাসীন, অনুগ্রহ । 

১০। শব্দার্থ লিখ ঃ কু-শাসন, বৈরাগা, উত্তরীয়, নাম-সংকীর্তন, মাহাত্ম্য ৷ 

১১। বাক্য রচনা কর-৪ উদাসীন, সুস্বাদু, সানন্দে, বিগলিত, অনুগ্রহ । 

১২। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর £ কিন্তু নারায়ণ ভয় পাইলেন না তাহাতে 
তাঁহার চিত্ত বিগলত হইল ৷ অনাহারে কেহ মারতেছে। আমার শরীর নষ্ট 
হইল ৷ করতালের শব্দে পেট ভরে না। 

১৩। শুনাগ্থান পূরণ কর ঃ (ক) রামদাস ব্ীঝলেন, দেশে-ব্যবস্থা 
কাঁরতেই হইবে । কারণ ভগবানের__মূর্খ কি কাঁরয়া বুঝাবে ? -_শব্দে পেট ভরে 
না। তুলসীর-_যতই পাবিত্র হউক না, তাহার_ রান্না হয় না। 

(খ) দেশের রাজার-__নাই, চতুঁদকে__উপদ্ুব__নারীর-_-ও নিরাপদ নহে । 


[ দিজেন্দ্রলাল রায় 1ছলেন একাধারে কাঁব, নাট্যকার ও গাঁতকার। তবে 
নাট্যকার হিসাবেই তান স্মাবখ্যাত। এই নাট্যাংশ তাঁহার বিখ্যাত « 
সিংহ’ নাটকের শেষ দৃশ্য । অস্ত 


গামী মেবার-সুর্ষ প্রতাপ সিংহের মর্ম ভেদ 
দার্ঘশ্বাসে দৃশ্যটি অত্যন্ত করুণ । ] 

প্রতাপ_পূথবীরাজ ! এও সইতে হোল! সম্রাটের কৃপা ! 

গৃথবী- কৃপা নয়, প্রতাপ !-_ভীন্ত। 

প্রতাপ-_পথবী অপলাপ করছ কেন? ভক্ত 
দর্বল, পাঁড়িত, শোকাবসন্ন । সম্রাট তাই আমা 
শেষে মরবার আগে এও সাঁহত হোল ! উঃ গো 

গোবিন্দ-াণা { 

প্রতাপ__আমাকে এই শিবিরের বাইরে একবার নিয়ে চল। মরবার আগে 
একবার আমার চিতোরের দর্গ দেখে নিই । 

গোবিন্দ কাঁবরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাঁহলেন। কবিরাজ কাঁহলেন__ 
“ক্ষতি কি!” 

সকলে মিলিয়া প্রতাপ সিংহের পক 
ইত্যবসরে গোবিন্দ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন. 


শর, কৃপা ! আমি হতভাগ্য, 
ক আর আক্কমণ করবেন না। 
বন্দ সিংহ! 


বাইয়া দগের সম্মুখে রাখলেন, 


৮০০ 


মহারাণা প্রতাপাসংহ ৩: 


_-'বিচিবার কোন আশা নাই ?” 
কবিরাজ কোন আশাই নাই। 
(গোবিন্দ মস্তক অবনত করলেন ) 


প্রতাপ শয্যায় অ্ধোথিত হইয়া অদূরে চিতোর দর্গোপাঁর চক্ষু স্থাপিত 


-করিয়া কাহলেন__ 


“এ সেই চিতোর । এ সেই দুর্জয় দূর্গ । যা’ একাঁদন রাজপদুতের ছিল । 
আজ সেখানে িদেশীর পতাকা উড়ছে । মনে পড়ে আজ আমার পর্বপরুষ 
স্বগীয় বাপ্পারাওকে-_াতান চিতোরের আক্রমণকারী বিদেশীদের পরাস্ত করে 
তাদের গজনী পর্যন্ত প্রতাড়ত করে গজনীর সিংহাসনে নিজের দ্রাতুষ্পুত্রকে 


-বাঁসয়োছিলেন। মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সেই ঘোর যুদ্ধ, যাতে কাগার নদের 


নীল বারিরাশি দুই পক্ষের শোণিতে রন্তবর্ণ হয়োছল। মনে পড়ে পাঁদ্মনীর জন্য 


মহাসমর, যাতে বারনারা চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর যোড়শ-বর্ধাঁর পত্র ও তাঁর প্র্রবধ্চুর 


সঙ্গে শল্রুর বিরুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন !--আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ 


-দেখাঁছ।_-এঁ সেই চিতোর ! তা উদ্ধার করবো ভেবোছিলাম ! কিন্তু পারলাম 
“না । তার পৃবেই দিবা অবসান হোল, কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল । 


পৃথবী_তার জন্য চিন্তা নাই, প্রতাপ । সকল সময় কাজ একজনের দ্বারা 
সমাধা হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায় ; কখনও বা পিছিয়ে যায়; কিন্তু আবার 
একাঁদন সেই ব্রতৈর উপযযুন্ত উত্তরাধিকারী আসে, সেই অসম্পূর্ণ কাজকে এগিরে 
ধনয়ে যায়, ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে, আবার পিছোয়, সমুদ্র এরুপে অগ্রসর হয । 


“দিবার পর রান্রি আসে আবার দিন আসে ; রাত্রি আসে, এইরূপে পাঁথবী-জীবন 


অগ্রসর হয়। অসাম স্পন্দন ও নিবৃন্ততে আলোকের বিস্তার! জন্ম ও : 


মৃত্যুতে মনদুষ্যের উত্থান । সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ! কোন চিক্ঞা 
নাই । 


প্রতাপ-_ চিন্তা থাকতো না, যাঁদ বীর পাত্র রেখে যেতে পারতম। 


শকন্তু_-ও৫-_( এই বাঁলয়া পার্ক পারবর্তন করিলেন ) 


গোঁবন্দ-রাণার কি অত্যধিক যন্দরণা হচ্ছে? 
প্রতাপ- হাঁ যন্ত্রণা হচ্ছে । কিন্তু যন্ত্রণা দৌহক নয়, গোবন্দাসংহ ! যন্ত্রণা 


৩৪, -সযাইত্য-স্যমা_. 


মানসিক ! __আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মূত্র পরে এ কাজ আবার অনেক: 


পায়ে ষাবে। 

গোবিন্দ__কেন, রাণা? 

প্রতপ-_জামার মনে হচ্ছে যে, আমার পনর সন্মানের লোভে আগার উদ্ধৃত 
রাজ্য মোগলের হাতে স'পে দেবে । 

গ্রোবিন্দ_সে ভয়ের কোন কারণ নেই, রাণা । 


প্রতাপ _কারণ আছে গোবিন্দাসংহ । অমর বিলাসী, এ দারিদ্রের বিষ সহ্য” 


করতে পারবে না । তাই ভয় যে, আম মরে গেলে এ কুটারের স্থলে প্রাসাদ 
‘নামত হবে, আর মেবারের রাণার পাঁরখা মোগলের পদে বিক্লীত হবে । আর 
তোমরাও সে বলাস-প্রবাত্তির প্রশ্রয় দেবে । 


গোবিন্দ__বাপ্পারাওর নামে অঙ্গীকার করাছ, তা কখনো হবে না। 


প্রতাপ-_-তবে এখন. আমি কতক সুখে মরতে পাঁর। পরে অমরাসংহের: 


দিকে চাহিয়া কহিলেন-__“অমরাসংহ, কাছে এসো_ আম যাচ্ছি। শোন! 
যেখানে আম আজ যাচ্ছি, সেখানে একাঁদন সকলেই যায়। কে'দো না, 
বস! আম তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছি না। আমি তোমাকে তাদের 
কাছে রেখে যাচ্ছি, যারা এতদিন সুখে, দঃখে, পর্বতে, অরণ্যে এই পশচশ বৎসর 
ধরে আমার পার্শ্বে দাঁড়য়োছল। তুমি যাঁদ তাদের ত্যাগ না করো তারা 


তোমায় ত্যাগ করবে না, তারা প্রত্যেকেই প্রতাপসিংহের পত্রের জন্য প্রাণ 


দিতে প্রদ্তুত। আমি তোমাকে সমস্ত মেবার রাজ্য 'দিয়ে যাচ্ছি__শুধ 
চিতোর দিয়ে যেতে পারলাম না, এই দুঃখ রইলো । তোমাকে 'দয়ে যাচ্ছি সেই 
চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীববাদ- যেন তুম সে চিতোর উদ্ধার 
করতে পার। আর দিয়ে যাচ্ছি এই বনত্কলগ্ক তরবারি। অমরকে তরবারি 
প্রদান করিয়া কহিলেন-__“যার সম্মান আশা কার, তুম উচ্ছল রাখবে। আর 
কি বলবো পুত্র! যাও জয়া হও, যশদ্বা হও, স:গ্বীহও। এই আমার 
আশীর্বাদ লও ৷” 


অমরাঁসংহ পিতার পদধূলি: লইলেন। প্রতাপাঁসংহ প্রকে আশাবাদ 
করিলেন। & 


মহারাণা প্রতাপাঁসংহ ৩৯, 


ক্ষণেক নিস্ত্থ থাকিয়া পরে কাঁহলেন__“জগৎ অন্ধকার হয়ে, আসে ! 
কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে । অমরাঁসংহ ! কোথায়. তুমি! এসো প্রাণাধিক ৷ 
আরো কাছে এসো । তবে যাই__যাই লক্ষমী ! এই যে আসাছি 1” 

কাঁবরাজ নাড়া দোখলেন । দেখিয়া বালিলেন_-“রাণার মানব-লীলা শেষ 
হইয়াছে । সৎকারের আয়োজন করুন |” 


গোবিন্দ__পরুযোত্তম ! মেবার সূর্য! প্রিয়তম! তোমার চিরসঙ্গীকে 
ফেলে গেলে কোথায় ! (বালিতে বাঁলতে মৃত রাণার চরণতলে লণ্ঠিত 
হইলেন ৷ ) । 

(রাজপূত সর্দারগণ নতজান; হইয়া মৃত রাণার পদধ্যাল গ্রহণ কাঁরল ) 


পৃথবীরাজ-_যাও বীর ! তোমার পরণ্যাঁজত স্বর্গধামে যাও। তোমার 
কাঁঁত রাজপুতের হয়ে, মোগল হৃদয়ে, মানব জাতির হয়ে চিরাঁদন আঁঙকত 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণঅক্ষরে মুদ্রিত থাকবে, আরাবলির প্রতি চুড়ায়, 
সন্ধিদেশে, উপত্যকায় জাবত থাকবে, আর রাজস্থানের প্রতি ক্ষেত্র, বন, পর্বত 
তোমার অমর স্মৃতিতে পবিত্র থাকবে । 


অনুশীলনী 
প্রতাপাঁসংহ কে ছিলেন? নাট্যাংশাটি হইতে তাঁহার পাঁরচয় উদ্ঘাটিত 


৮ 


ই। হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৌহক নয় ৷ 
কে কাহাকে কখন এই কথা বালিয়াছিলেন ? বন্তার বন্্ণার হেতু ক? 
৩। “আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখাছ। 
কোন্‌ কোন ঘটনা স্মরণ করিয়া বস্তা এই উাঁন্তাট কারয়াছলেন ? 
৪। প্রতাপাসংহের চাঁরন্র বিশ্লেষণ কর । 
৫। অর্থ লিখ ঃ অপলাপ, পর্যঙ্ক, ব্ৰহ্মাণ্ড, অঙ্গীকার, 'নিভ্কলগুক ; 
পুরুযোত্তম কীতি। 


৪89. 


৬। টাকা লিখ ঃ চিতোর, গজনা, বাস্পারাও, পাঁদ়নী, অমরাসংহ। 

৭। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ ঃ 

(ক) অসীমন্পন্দন ও নিবৃন্তিতি আলোকের বিস্তার! জন্ম ও মত্যুতে 
মানুষের উত্থান । সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ । 

(খ) যেখানে আম আজ যাচ্ছ, সেখানে একদিন সকলেই যায়। 

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ ভরাতু্পনত্র, অত্যধিক, উদ্ধৃত, উচ্ছল, পুরুযষোত্তম 

৯। লিঙ্গান্তর কর ৪ _পাঁড়িত, বীরপনুর, উত্তরাধিকারী, বিলাসী । 

১০। বিপরাতার্থ শব্দ লিখ ৪ দূর্বল, যুদ্ধ, মৃত্যু, পুণ্য, শব্দ, বিষ । 

৯১।  পদান্তর কর ৪ সমুদ্র, পর্বত দৈহিক, পিতা, অমর । 


শি 


4 


[প্রাচীন ভারতীয় মনীবার সর্বোত্তম সৃষ্ট উপানযদ্‌ ৷ উপানষদ্‌ দরার্শীনক 
গ্রন্থ কিন্তু নানাবিধ আকর্ষণী অখ্যান উপাখ্যানে পূর্ণ ব্রন্নাবদ্‌ বাঁধ যাজ্ঞবল্ক্য 
এবং ব্রহ্গবাঁদনী ধাঁষপড়ী মৈন্রেয়ীর উপাখ্যান উপানিধদের একটি বিশিষ্ট 
উপাখ্যান । সেকালে ঝাঁষরা গৃহে থাকিয়া ব্রঙগাবিদ্যা আলোচনা ও ধর্মসাধনা 


- কাঁরতেন এবং গার্হস্থ্য জীবন অন্তে সন্ন্যাস গ্রহণ কাঁরয়া বনে গমন করিতেন, 


ঝাঁষ-পক্রীরা গাহন্থা জীবন যাপন কাঁরলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন 
অমৃতের পুজারিণী । এই উপাখ্যানে বরঙ্গাবাঁদন ঝাঁষপত্রী মৈন্রেয়ীর অমৃত- 
গিপাসার কথাই সুন্দরভাবে বাঁণত হইয়াছে । ] 


_গুরাকালে ভারতবর্ষে যান্দ্রবল্ক্য নামে এক আত প্রাসদ্ধ ঝাঁষ ছিলেন ৷ 
তাঁহার পণ্য গৃহস্থাশ্রমে দিগ্‌ দিগন্তর দেশ দেশান্তর হইতে কত রাজগান্ত্র, 
কত খাঁধপাত্র আসিয়া ব্রঙ্গাবদ্যা লাভ কাঁরয়া ধন্য হইতেন, যাগ-যজ্ঞ, সম্ধ্যা- 
বন্দনা, ব্রহ্ম বিদ্যার অনুশীলন তাঁহার আশ্রমে নিত্য অন্দাষ্ঠত হইত ৷ যাজ্ঞ- 
বন্ক্যের গৃহ ছিল তখন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তীর্থ, শিষোরা গন্রুসেবা, 
ধেনুসেবা ও সাঁমধ-_-আহরণ করিয়া জ্যোতিম়ি ব্ৰহ্মচৰ্য সাধন কাঁরতেন ? 
ঝাঁধ-রাজ গহ্গ্থাশ্রমেই পূর্ণ র্দীবদ্যা লাভ কারয়া ধন্য হইয়াছিলেন। 


যাজ্ঞবল্ক্য খাঁর দুই পত্নী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী ৷ ইহাদের মধ্যে 
মৈৰেয়া ছিলেন র্বাঁদনী, গহ-ধৰ্ম পালন কাঁরয়াও র্ধবাদী স্বামীর সঙ্গে 


৪২ সাহিতা-স্ষমা 
তান ৱহ্মাবদ্যা অনুশীলন কারতেন। দ্বিতীয় স্রী কাতারনীও ছিলেন কুল- 


লক্ষ্মী সতী সাধ্বী। কিন্তু তান সাধারণ গাহিণীর ন্যায় সংসারের ও স্বামীর 
সেবা করিয়াই কাল কাটাইয়াছেন, ব্জ্ঞান বা ধচর্চার বিশেষ কোন ধার ধারেন 


একদিন যাজ্ঞবল্ক্য দোঁখলেন, তাঁহার শরারে সন্ধ্যার যান দীপ্তি একটু একটু 
কুটিয়া উঠিতেছে, পিঙ্গল জটাজাল শাদা হইয়া উঠিয়াছে। শাঁরর শিথিল হইয়া 
পড়িতে চাহে । যান্ঞবল্ক্যের মনে পাঁড়ল, কবে তাঁহার জন্ম হইয়াছে, সে তো, 
আজকে নয়, আজকে নয়। ব্রহ্মচর্য সাধনের পরেও কত বর্ষ গৃহধর্মে কাটিয়া 
গেল। এইবার বাঁহর হইবার ডাক আসিয়াছে, তাঁহাকে ঘর ছাড়তে হইবে । 


যেমন ভাবা, তেমান কাজ । সন্নযাস লইবার শেষ বয়স উপান্থত, আর 


“ৈর্রেয়ী, আমার সন্ন্যাস লইবার সময় উপস্থিত, বয়স তো কম হয় নাই। 
তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে অনমাঁত কর, আম গহস্থাশ্রম ত্যাগ কাঁর। আম 
আশীর্বাদ কার, কাত্যায়নী এবং তুমি__দ্যাট বোন এই আশ্রমেই অবশিষ্ট 
কাল সংখে শান্তিতে কাটাইবে ৷” মৈৱেয়ী চুপ করিয়া সব শুনিতে লাগিলেন, 
স্বামী যাহা বলিতেছেন, তাহা তাঁহার ধর্ম ও কর্তব্য, তাই সাধনী স্্ীর অন্তরে 
বিচ্ছেদের দ:ঃখ নিবিড় হইয়া উঠিলেও বাহিরে কিছুই বলিলেন না, কোনও বাধা 
জন্মাইলেন না। সর্বশেষে যাল্জবজ্কা বলিয়া উঠিলেন, “এস মৈন্রেয়ী। পাছে 
কাতায়নীর সঙ্গে তোমার কোনও দিন মনের আমল হইয়া সংসারের সুখশান্তি 
নষ্ট হর, এইজনা আমার বিষয়সম্পান্ত যাহা কিছ আছে, সমন্তই তোমাকে 
এবং কাত্যায়নীকে ভাগ করিয়া দেই”। মৈত্েয়ী কিন্তু আর চুপ করিয়া রহিতে 
"পাঁরলেন না, তুচ্ছ ধনের জন্য তান তাঁহার ভাঁগনীর সঙ্গে বিরোধ করিবেন। 
এই তুচ্ছ ধনের লোভ দেখাইয়া দ্বামী যখন শান্তির উদ্দেশ্য সন্ন্যাস লইলেন, 
তখনও তাহাকে ভুলাইয়া শান্ত করিয়া যাইবেন। মৈরেয়ী ধার কণ্ঠে বিনীত 
ভাবে 'জজ্ঞাসা কারলেন,_“ভগবন, এই সমস্ত পাঁথবাই যাঁদ ধন ধানো পর্ণ 
হয় এবং আমার হয় তাহাতে কি আমি সুখী হইতে পারিব, অমৃত পাইব? 


যাজ্রবদক্য উত্তর করিলেন,_“না না, কখনও না, ধনী লোকের যেমন জীবন, 


৭ | 


যাল্রবলক্য ও মৈত্রেয়ী ৪৩ 


তোমার জীবনও আঁবকল তেমনই হইবে । বিশত্ধারা কখনও অম্ সি 


আশা নাই 


এই বিশাল পাঁথবী ; চাঁরাদকে অতল সমুদ্র, মধ্যে অনন্ত অরণা__সকলই 
যাঁদ মাঁণ-রত্, সোনা রুপায় ভাঁরয়া যায় এবং একে*বর তম যাঁদ এই সকলের 


মালিক হও, মনের আনন্দে যাঁদ কেবলই যাগ-যজ্ঞ দান-ধান কাঁরতে থাক, যাঁদ 


তোমার কেবলই ভোগ, কেবলই সুখ হয়, তাতেই বা তোমার কি? তাম 
“মানষ-আনন্দে” আনান্দত হইতে পার, কিন্তু মৃত্য তোমাকে ছাড়বে কেন? 
অমৃত তুম পাইবে কোথায়? “ীবত্তদ্ধারা অমৃতত্বের আশা 2৮”এই মহাবাক্য 
মৈন্েয়ীর কানের ভিতর দিয়া একেবারে মর্মে প্রবেশ কারল, তাঁহার প্রাণ আকুল 
হইয়া উঠিল ৷ তুচ্ছ ধন, তুচ্ছ বিত্ত, আঁত তুচ্ছ এই গহ ও সংসার, যাঁদ অমৃতের 
সন্ধানই এখানে না মালল। 


মৈত্রেয়ী বৈরাগাভরে বাঁলয়া উাঠলেন,__যাহাতে আম অমৃত পাইব না, 
তাহা দিয়া আম কি কাঁরব ? ভগবন:,_আপাঁন আমাকে অমৃতের সন্ধান 
বাঁলয়া দন আপাঁন যাহা জানয়াছেন, আমাকে সব উপদেশ করুন ৷” 

পাঁড়য়া রাঁহল সংসার, পাঁড়য়া রাহল সন্ন্যাস ! কোথায় রাহল 'বত্ত বণ্টন ! 
যাজ্বতক্য আনন্দাতিশয্যে সব ভুলিয়া গেলেন । এমন বৈরাগ্যময়ী তাঁহার প্রিয়া ! 
তাঁন আবেগভরে ডাক 'দিলেন,_“মৈ্রেয়ী ; তুম যে চিরাঁদনই আমাদের প্রিয়া ! 
আজ ক প্ৰয় কথাই না বাঁললে ! এস, এন ! এখানে আমার নিকটে বস! আম 
সব ব্যাখ্যা করিতোঁছ, তুম মন দিয়া শোন, তারপর নির্জনে ধ্যান কারও । 
মান্্রবল্ক্য বালতে লাগিলেন, আর মৈন্রেয়ী শহানতে লাগলেন । যজ্ঞবজ্ক্যেব কণ্ঠ 
হইতে আনন্দনির্ঝর ঝাঁরতে লাগল আর মৈত্রেয়ী বিভোর হইয়া সে সংধা পান 
.কারতে লাগলেন ৷ ধন্য মৈত্রেয়ী ! ধন্য যাজ্ঞরবলক্য । 


॥ অনঃশ্পীলন 


১ মৈত্রেয়ীর মহত্ব বর্ণনা কর । 

ই। যাজ্ঞবল্ক্য কে? তাঁহার গহকে ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলা হইয়াছে 
কেন? 

৩। যাজ্ঞবজ্কেঃর কয়জন স্ত্রী ? তাঁহাদের বাত্তান্ত যাহা জান লিখ । 
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8।  ভগবন্‌২ আপাঁন আমাকে অমৃতের সন্ধান বালিয়া দিন! কে কখন 
কাহার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন? তাঁহার এইরুপ প্রার্থনার 
কারণ কিঃ 

&। প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ ৪ (ক) বিত্তদ্ধারা কখনও অমৃতত্ব লাভের আশা 
নাই।- (খ) যাহাতে আম অমৃত পাইব না, তাহা দিয়া আম কি 
কাঁরব ? (গ) যাজ্ঞবল্ক্যের কণ্ঠ হইতে আনন্দনিঝ'র ঝাঁরতে লাগিল, 

আর মৈ্রয়ী বিভোর হইয়া সে সূধা পান করিতে লাগিলেন । 

৬। অর্থ িখ ঃ ব্রদ্ধবাঁদনী, কুললক্ষমী, সাঁমধ্‌, পিঙ্গল, মে? নির্ঝর ৷ 

৭। বাক্য রচনা কর 2_ 
ব্ৰহ্মচৰ্য, পিঙ্গল, অন্তা, বিষয়সম্পান্ত, ধন-ধানো, মাণ-রত্র, বিভোর ৷ 

৮। সাঁন্ধ বিচ্ছেদ কর :-- 
আনন্দাতশব্য, সন্ন্যাস, গহ্স্থাশ্রম, মহোৎসব, একেণ্বর, জ্যোতির্ময় ৷ 

৯। কারক 'বিভীন্তি নির্ণয় কর ৪-- 

(ক) সমস্ত পাঁথবাই ধন-ধান্যে পূর্ণ, (খ) কত বর্ষ গৃহধৰ্মে কাটিয়া 
গেল। (গ) আমার জন্স্যাস লইবার সময় উপাদ্থত। (ঘ) তুম 
“মান্ুষ__আনন্দে' আনন্দিত হইতে পার । 

১০। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ £__ 
জটাজাল, আনন্দানর্ঝর, ঝাঁষ-রাজ, সংখশান্তি । 

১১। শন্যন্থান পূরণ কর $= 

শবত্তদ্ধারা _- আশা |" __ এই সৈত্রেয়ীর _- ভিতর দিয়া একেবারে 
= প্রবেশ কাঁরল, তাহার প্রাণ _- হইয়া উঠিল। তুচ্ছধন, __ বিত্ত, -- তুচ্ছ এই 
গৃহও _- যাঁদ সন্ধানই এখানে না মালল। 


€ 


[ বাসনাই মানুষের জানের সকল দ:ঃখের কারণ । একমাত্র ঈশ্বর নিভ'রতাই 
মানুষকে বাসনামুন্ত করিতে পারে, ঘুচাইয়া দিতে পারে তাহার মোহ আবরণটু৷ 
কাঁব তাই ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার অসীম করুণা প্রার্থনা 
করিয়াছেন। ] ut TY 
তুম নিৰ্ম্মল কর,.মঙ্গল কর 

মালন মম্মুণমডছায়ে ; 
তব পঃগাশকরর্ণ দিয়ে যাক্‌ মোর 

মোহ: কালিমা ঘারে 
লক্ষ্য-শ্‌ন্য লক্ষ বাসনা 

ছর্দটছে গভীর আঁধারে 
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন 

অকুল-গরল-পাথারে ৷ 
প্রভু, বিধবাঁবপদহস্তা, 

তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা, 
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর 

মত্ত বাসনা গছায়ে । 
আছ অনল-আঁনলে, চির-নভোনীলে, 

ভূধর সাঁললে গহনে, 
আছ বিটপিলতায়, জলের গায়, 

শশী-তারকায় তপনে ; 
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া 

ব'সে আঁধারে মার গো কাঁদিয়া 
আমি দোখ নাই কিছু, বুঝ নাই কিছ, 

দাও হে দেখায়ে বঝায়ে ৷ 


(ক) 
(খ) 
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অনুশীলনদ 
ধনর্ভর' কাঁবতাট আবাত্ত কর ৷ 
পনর্ভ'র কাঁবতাটির সারমর্ম লিখ । 
বিশদ ব্যাখ্যা কর £ 
প্রভু, 'বিদ্বাবপদহন্তা......মন্ত বাসনা গৃছায়ে । 
আমি নয়নে বসন্‌ বাঁধিয়া......দাও হে দেখায়ে বুঝারে । 
শব্দার্থ {লিখ £ 
মোহ, পাথারে, পন্থা, ভূধর, গহনে, 'বিটাঁপ, জলদ । 
বাক্যে প্রয়োগ কর £ 
মত্ত, লক্ষ্য-শনন্য, কাঁলমা, গরল, পাথারে ৷ 
গদ্যরূপ লিখ £ 
মুছায়ে, মোর, গছায়েঃ 


ক AMOS fi 


[ ক্রোধ মানুষের পরম শব্দে । “ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, কোধে কুলক্ষয়’ 
হয় । ক্লোধই মানদুষের জীবনে অশেষ দুঃখ ডাকিয়া আনে। "যান ক্রোধ জয় 
করিতে পরেন তিনি সর্বলোকে পূজা পাইয়া থাকেন। ] 


দ্রৌপদীর বাক্য শান ধর্ম-নরপাঁত ৷ 
| উত্তর করিলা তাঁরে ধর্মশাল্র-নাাঁত ॥ 
কোধ সম পাপ-দোব না আছে সংসারে । 
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্লোধ যত পাপ ধরে ॥ 
লঘ্‌-গুরু-জ্ঞান নাহি থাকে কোধ-কালে । 
2 অবন্তব্য কথা লোক ক্রোধ হ’লে বলে ॥ 
থাকুক অন্যের কথা আত্মা হয় বৈরী ৷ 
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি ৷ 
৮ সে কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে । 
অক্রোধী যে লোক তারে সর্বলোকে পূজে ॥ 
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয় । 
ক্রোধ হেতু মনুষ্যের সর্বনাশ হয় ॥ 
| হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে । 
: ইহলোক পরলোক অবহেলে তারে ॥ 


অনুশীলনী 
১। ক্রোধ মানুষের কি অপকার কাঁরয়া থাকে বল। 
ই। অক্রোধের মহিমা বর্ণনা কর। 
৩। ব্যাখ্যা কর ৪ 
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয় । 
ক্লোধ হেতু মনুষ্যের সর্বনাশ হয় ৷ 


৪৮ 
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৮) 
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অর্থ লেখ ঃ 

বৈরী, অবস্তবা, বৃধগণ, ইহলোক, পরলোক, অবহেলে ৷ 
বিপরাতার্থক শব্দ লিখ ঃ 

ক্রোধ, গর, অবন্তবা, বৈরাঁ, ইহলোক । 

বাক্য রচনা কর ঃ 

কুলক্ষয়, তাপ, সদা, লঘুগুরু ! 

গদ্যরুপ লিখ ৪ 

উত্তর কাঁরলা, (জানবারে, অবহেলে, তারে ৷ 

মোটা হরফের পদগযলর কারক 'বিভান্ত নির্ণয় কর'। 
অক্রোধী যে লোক তারে সর্বলোকে পজে । 


7 


[ মাতৃভাষা বাংলাকে অবহেলা করিয়া কবি মধ্দসূদন দীর্ঘাদন ইংরেজ" 
ভাষা ও সাহিত্যানুশীলনে নিরত ছিলেন। একদিন কাঁবর স্বপ্ন ভঙ্গ হইল 
বিদেশী ভাষার প্রতি তাঁহার মোহ দর হইল। তান উপলব্ধি করিলেন-_ 
মাতৃভাষাই তাঁহার কাঁব-খ্যাতি অর্জনের সহায়ক ৷ মাতৃভাষা ও সাহিত্যানঃশীলনে 


" রহিক্নাছে_-পরম গৌরব । এই কবিতায় কাব তাঁহার অতাঁত ভুলের জন্য খেদ 


প্রকাশ করিয়াছেন। ] 


হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ; 

তা” সবে, (অবোধ আমি ! )' অবহেলে করি, 
পর-ধন-লোভে মন্ত, করিন ভ্রমণ 
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচার । 
কাটাইনদ বহুদিন সখ পরিহার’ 
অনিদ্রায়, অনাহারে, সপ কায় মন, 
মাঁজন্‌ (বিফল তপে অবরণ্যে বার, 
কোলন শৈবালে, ভুলি কমল-কানন । 
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্যী ক'য়ে দিল পরে,__ 
“ওরে বাছা ! মাতৃ কোষে রতনের রাজি, 
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ? 
যা ফিরি" অজ্ঞান তুই, যারে 'ফার ঘরে ।” 
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে 
মাতৃ-ভাষা-রূপে খান, পূর্ণ মাঁণজালে ৷ 
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১। বিঙ্গভাষা’ ক'বতায় কবর খেদের কারণ কি? কাঁবর মোহ [ভাবে 
দ্র হইল, বল। 


২। _‘বঙ্গভাষা'’ কাঁবতায় কবির বন্তব্যটি বুঝাইয়া বল । 


৩। ব্যাখা করঃ | 
(ক) অনিদ্রার অনাহারে...... 
হাউ পদ ভুল কমল-কানন। 
(খ) পালিলাম আজ্ঞা"... 
"পূর্ণ মাঁণজালে । 
81. অর্থ লিখ £ 
সনক ৫ দক কুললমীম সিজনে । 
৬) গদ্যরূপ লিখ £ 
রতন, করিন, কয়ে, আজ । 
৬৭ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ৪ Ve 
মাতৃকোষে, মাঁণজালে, কমল-কানন, কুললক্ষী ৷ 
৭! মোটা হরফের পদগনলর কারক বিভান্ত নির্ণয় কর £ দ্‌ 
আদদ্রায়, অনাহারে, সশীপ কায় মন, ০ 


মাজন; বিফল তপে অবরণ্যে বার । 


[এই কাঁবতায় রাজপন্র সিদ্ধার্থের অপরর্ব করপার র পাঁরচয় দেওয়া হইয়াছে ৷ 
ধ্যান পরবর্তীকালে জীবের প্রাত করুণাবশতঃ রাজ্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া 
মহাযোগে নিমগ্ন হইলেন, এইখানে তাঁহার পর্বত জীবনের ছাবাট তুলিয়া ধরা 
হইয়াছে ।] 


একাঁদন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে 
"সিদ্ধার্থ ভাবতে ছিলা বাঁস, অন্যমন ৷ 

শুরু মেঘ খণ্ড মত রাজহংস শত শত 
আনন্দ-লহরাপূর্ণ কাঁরয়া গগন ॥ 

যাইছে ভাসয়া সুখে, হঠাৎ আহত বুকে 
একটি কুমার অঙ্কে হইল পতন । 

উদ্ধার কাঁরতে শরে, লাগিল কোমল করে, 
কুমার বেদনা এই ব্দাবল প্রথম, 

অধীর হইল প্রাণ, বাহল প্রথম এই 
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্যপ্রপ্রবন । 
হইল বিগত ব্যথা, বাঁচল মরাল। 

কুমার লইয়া বুকে, | মুগ্ধ জননীর মত, 
চাহি, ক্ষুদ্র মুখপানে রহে {কিছুকাল । 

কি মাহমা করুণার ! কাননের বিহঙ্গেও 


বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান ! 


সাহিত্য-স্দষমা 


উভয়ে উভয়-পাণে নীরবে চাহিয়া কিবা 
করুণার উভয়ের বিমোহিত প্রাণ । 

আস’ দেবদত্ত কহে, “কুমার ! এ হংস মম, 
মম শরে হ'য়ে হত পাঁড়েছে ভূতলে ৷” 

কুমার কহিল ধীরে, “হত জীব হত্যাকারী 
পায় যাঁদ ভাই, কোন ধর্্ম-শাস্ত্র বলে, 

যে দেয় জীবন তারে সে কি তারে পাইবে না ? 
হত নহে, এই হংস আহত কেবল । 

আঘাতের ব্যথা ভাই _ আজ বযাঁজয়াঁছ আম, 
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল । 

তোমার তো আছে পাণ গাখাটর ক্ষুদ্র প্রাণে, 
বুঝ না কি, কি যে ব্যথা পেয়েছে বিষম ? 

লও তুম শাক্য-রাজ্য, আম নাহ চাহ তাহা, 
এ হংস আমার, আম দিব না কখন ।” 
দোঁখল__কুমার নহে, মত্ত করুণার ! 

গিরিল নীরবে গহে, উাঁড়ল মরাল সুখে, 
কলকণ্ঠে এ করুণা কাঁরয়া প্রচার । 


অনুশীলনী 
১ এই কবিতাটিতে কুমার সিদ্ধার্থের হৃদয়র পারচয় দাও । 
২. দেবদত্ত স্তম্ভত; বিস্মিত চিত্ত? 
.... -দেবদত্ত কে? তিনি স্তম্ভিত, বাস্মিত-চিত্ত কেন? 
রা ৩1. “ক মাহমা করুণায়” 
টিং - করুণার মামা বর্ণনা কর। 


yi 


৯। 


অর্থ লিখ £ 
লহরা, অঙ্কে, প্রস্রবন, প্রতিদান, শাস্ববলে, মরাল, কলকণ্ঠে ৷ 
বাক্যে প্রয়োগ কর £ 
শু, অধীর, প্রতিদান, বিকল, বিষম। 
গদ্যর্‌প লিখ £ 
িনরজনে, পরশনে, মম, তারে । 
শদ-পাঁরবর্তন কর £ 
করুণা, আহত, মনোহর ক্ষুদ্র, নীরবে, বিকল । 
সন্ধি বিচ্ছেদ কর ৪ 
মনোহর, পুরোদ্যানে, নীরবে | 


০০০০ 


নি 
* fibrary i 


কি, We 


[ শরৎকালে বাংলার রূপ-সৌন্দর্ষের রমণীয় বর্ণনা । ] 


আজ কী তোমার মধুর মুরাত 
হেরিন; শারদ প্রভাতে 

হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ 
ঝলছে, অমল শোভাতে । 

পারে না বাহতে নদা জলধার, 
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর-_ 

ডাকছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল 
তোমার কানন সভাতে । 

মাঝখানে তুম দাঁড়ায়ে জননী, 
শরৎকালের প্রভাতে ৷ 
গিয়োছ নিখিল ভুবনে 

নূতন ধান্যে হবে নবান্ন 
তোমার ভবনে ভবনে । 

অবসর আর নাহিক তোমার, 
আঁট-আঁটি ধান চলে ভারে ভার, 

গ্রাম পথে-পথে গন্ধ তাহার 
ভরিয়া উঠিছে পরনে । 

জননী, তোমার আহনানালাপ 

পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে 


শরৎ 66- 
তুলি মেঘভার আকাশ তোমার 
_ শিশির ছিটায়ে করেছে শীতল 

তোমার শ্যামল ধরণী । 
স্থলে জলে আর গগনে গগনে 
বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে, 
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে 
দিশি দাশ হতে তরণী । 
আকাশ করেছ সুনীল অমল, 
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী। 
বাহিছে প্রথম শিশির সমীর 
ক্লান্ত শরীর জড়ায়ে 
কুটিরে কুটিরে নব নব আশা 
নবীন জীবন উড়ায়ে। 
দিকে দিকে, মাতা, কত আয়োজন-__ 
হাসিভরা-মখ তব পারজন 
ভান্ডারে তব সুখ নব নব 
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে। 
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার 
নবীন জীবন উড়ায়ে । 
মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য । 
গন্ধে ভারছে অবনী ৷ - 
জলহারা মেঘ আঁচলে খাঁচত 
শুভ্র যেন সে নবনী। 
পরেছে করাঁট কনকাকরণে, 
মধুর মাহমা হাঁরতে হীরণে, 
কুসুম ভূষণ জাঁড়ত চরণে 
দাঁড়ায়েছে মোর জননী । 
আলোকে 'শাঁশরে কুসুমে ধান্যে 
হাসছে নাখল অবনী। 


“6৬ সাহত্য-সৃষমা 


অনুশীলন? 
১1 শরৎ'-কবিতাটির অনুসরণে শরৎ কালে বাংলার রুপ-সৌন্দর্ষের বর্ণনা 
দাও । 


২। শরৎকালে বাংলার ঘরে ঘরে যে আশা আনন্দের সণ্ডার হর তাহার 
“পরিচয় দাও। 


৩। কবিতাটি আবৃত্তি কর £ 
9। ব্যাখ্যা কর ঃ 


(ক) মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য......শুদ্র যেন নবী । 
(6) কুসুম ভূষণে জাঁড়িত চরণে......নাখল অবনাী । 
৫। শব্দার্থ লিখ £ 
অমল, নবান্ন, দাশ, হিরণে, পাঁরজন ৷ 
৬। বাকো প্রয়োগ কর ঃ 
শ্যামল, অমল, শুভ, নিখিল, হাসভরা, কণ্ঠে । 
৭। পদ পাঁরবর্তন কর ঃ 
শুভ্র, নবীন, মধুর, দ্িপ্ধ, গ্রাম । 
৮) গদারূপ লিখ £ 
মুরাত, হোরনদ, ঝলিছে, দাশ, হরিতে। 
-৯॥ মোটা হরফের পদগুলির কারক বিভান্ত নির্ণয় কর £ 
নুতন ধান্যে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে । 
আলোক শিশিরে কুস্থুমে ধান্যে হাসছে নাখল অবনী ৷ 


[জ্যোত্রাশীবধোঁত রাত্রিতে কর্মকান্ত মমতাময়ী মাতা ও নয়নানন্দ শিশুর এক. 
আনন্দাসান্দর বাৎসল্য চিন্র-_এই কাঁবতাট । ] 


ফুটফুটে জোছনায় ধবধবে আঙিনায় 
একখানি মাদুর পাঁতয়ে, 
ছেলোট শঢুয়ায়ে কাছে জননী শুইয়া আছে 
গৃহকাজে অবসর পেয়ে । 
মৃদু ঝর ঝর বায় বসন কাঁপায়ে যায় 
ঝরে পড়ে কামিনীর ফুল । 
প্রশান্ত মুখের ’পরে কালো কেশ উড়ে গড়ে, 
আলসেতে আখ ঢুলঢুল্‌ ৷ 
' মাতা মদ; ধার হাতে আঘাতে শিশুর মাথে, 
গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান; 
মোয়া সুস্বর ভাষে, আকুল ক ফুলবাসে, 
পঞ্জরে ধরেছে পাখী তান! 
শিয়রেতে জেগে শশী যেন সে সৌন্দর্যরাশি 
নেহারছে মগ্ন হয়ে ভাবে । 
ছেলে ডাকে, “আয় চাঁদ,” মা বালছে, “আয় চাঁদ,” 
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে । 
মা নাহি ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার, 
যতশকছ7 সব তার মিছে। 
চাঁদে চাঁদে হাসা হাঁস চাঁদে চাঁদ মেগামৌশ-_ 
স্বর্গে“ মর্তে প্রভেদ কি আছে! 


-&৮ সাহতা-সুষমা 


১। এই কবিতায় কাব মা ও ছেলের যে রুপচ্ছবি আঁকয়াছেন তাহার 
-পারচয় দাও । 
২। ব্যাখ্যা করঃ (ক) মা নাহি ঘরেতে বার*** 
সব তার মিছে । 
(খ) চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি... 
প্রভেদ কিআছে? 
৩। শব্দার্থ লিখ ঃ আনায়, অবসর, প্রশান্ত, সস্বর, নেহারিছে। 
৪1 বাক্যে প্রয্নোগ কর ৪ ধবধবে, ঢুলঢুল্‌, ফুটফুটে, হাসাহাসি । 
| ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ হাসাহাসি, মেশামোশ, গৃহকাজে 
সুন্দর ৷ 
৬। মোট হরফের পদগ়নালর কারক (বিভান্ত নির্ণয় কর £ 
ফুটফুটে জোছনায় ধবধবে আঙিনায় 
একখানি মাদুর পায়ে 
ছেলেটি শরয়ায়ে কাছে জননী শুইয়া আছে 
গৃহকাজে অবসর পেয়ে। 
৭। গদ্যরূপ লিখ ৪ 
জোছনায়, আনায়, পাতিয়ে, বায়, নেহারিছে। 


সপ 


2 


ভারতের মানচিত্র 
_যোগীন্দ্রনাথ বহু 


[ ভারত আমাদের পূণ/ জন্মভূমি । ইহার প্রতি ধূলিকণা আমাদের নিকট 
অত পাবন্র। ইহার অতীত ইতিহাস গৌরব-্পু্ণ। অতাঁতের গোরব-স্মৃতি 
বক্ষে ধারণ কারয়া নিজকর্ম দ্বারা মাতৃভীমর মুখ উজ্জল কারিতে হইবে ৷ ] 

হেরো বৎস, সম্মুখেতে প্রসারিত তব 
পুণ্য জন্মভূমি এই । মাতৃত্তন্যে যথা, 
এ দেশের ফলে জলে পালিত আমরা । 
করো প্রণপাত তুমি, করো প্রাণপাত । 
রত্বপ্রসু মা মোদের । দেখিয়াছ তুমি 
দেব-আত্মা হিমাচল, পাদ-মূলে তাঁর 
দেখো শীর্ণকায়া ওই বহিছে রোহিনী, 
'হিমাপ্র-দর্ীহতা সতী । তটদেশে তার 
আছিল কপিলাবস্তু, পঃণাময়ী পরী 
'সিদ্ধার্থে ধারয়া ক্রোড়ে । দেখো বাম দিকে 
অন্ধচন্দ্কায়া ওই জাহবার কুলে॥ 
শোভিতেছে বারাণসা, হারশচন্দ্র যথা 
পত্রী পাত্রে আপনারে করিয়া ‘বিক্রয় 
পালিলেন নিজ সত্য । দেখো শিপ্রাকুলে 
অতাত-গৌরব-স্মাতি-শিলা ধার বুকে, 
শোভিতেছে উত্জীয়নী__বিরুমের পুরী 
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যেথা 
গাহিলা অমর গাঁত, ঝংকার তাহার 
এখনো উঠিছে, বৎস, দেশ-দেশান্তরে । 
ক আর অধিক কব ? সন্তানের কাছে 
'জননার প্রত অঙ্গ তুল্য আদরের-_ 


৬০ 


১) 
২! 
৩। 
৪1 
[2 


সাহত্য-সুষমা 


নয়নে অমৃতণদ্যাঞ্ট, কণ্ঠে মধুবাণী, 
হৃদয়ে সুধার উৎস, কোড় শান্তিময় ; 
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ । 
তেমাঁতি জানিয়ো বৎস, ভারত-ভাঁমর 
প্রাত গার, প্রতি নদী, প্রাত জনপদ 
পূণ্যময় মহাতীৰ্থ ; আছে 'বাৰ্মাশ্রত 
প্রাত রেণুমাঝে এর, প্রীত জলকণে, 
সাধুর পাঁবন্র আছ্ছি, সতীর শোঁণত । 
সামান্য এ দেশ নয় ! বহু পুণা ফলে 
জন্মে নর এ ভারতে ! কিন্তু চিরাদন 
রাখিয়ো স্মরণ বৎস, কর্মগদণে যাঁদ 
নাহ পার উচ্জালতে মাতৃভাগ-ম্ঃখ, 
ব্‌থাই জনম তব । কি বালব আর ! 


অনুশীলনী 


ভারতের হীতহাস প্রাঁসন্ধ স্থানগঠীলর মাহমা বর্ণনা কর । 

কাঁব জননীর সাঁহত মাতৃভামর তুলনা কাঁররাছেন কেন? 
মাতৃভূমির প্রাতি সন্তানের কর্তব্য কি? 

ব্যাখ্যা লিখ ৪ রাঁখয়ো স্মরণ বংস...বৃথাই জন্ম তবে । 
শব্দার্থ লিখ ৪ অৰ্থ, প্রাণপাত, রররপ্রস্‌, দেব-আত্মা, হিমাদ্রী, - 


রেণুমাঝে, শোঁণত ৷ 
৬ টাকা লিখ ৪ কপিলাবস্তু, হরিশচন্দর, উদ্জীয়নী, কালিদাস, বারাণসীঁ । 
৭। মোটা হরফের পদগঠীলর কারক 'বিভান্ত নির্ণয় কর £ 

(ক) বহু পুণ্যফলে জন্মে নর এ ভারতে 

(খ) কর্মগুণে যদি নাহ পার উচ্ছালতে মাতৃভূমি মুখ, ব্থাই জন্ম তব ৷ 


‘উৎস ৷ তাহারাই যুগে যুগে প্রাণ বিসর্জন দিয়া দেশ ও জাতির মঙ্গল সাধন 
করিয়াছে, অফুরন্ত কর্মশীন্তর দ্বারা দেশের দুদিনের অবসান ঘটাইয়াছে। এই 


কবিতায় ছাত্রদের সেই অমর কাতর কথা ঘোষিত হইয়াছে । ] 


আমরা শান্ত আমরা বল 
আমরা ছাত্রদল ॥ 
পায়ের তলায় মুছে তুফান, উধের্ব বিমান ঝড়-বাদল 
আমরা ছাত্রদল ॥ 
আঁধার রাতে বাধার পথে যাত্রা নাঙা পায়, 
শন্ত মাটি রন্ডে মোদের সিন্ত হল পৃথবীতল । 


আমরা ছাত্রদল ॥ 
কক্ষছ্যুত-ধূমকেতু-প্রায় লক্ষ্যহারা প্রাণ, 
ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর {নিত্য বালদান । 
লক্ষনীদেবা স্বর্গে ওঠেন আমরা পাঁশ নীল অতল, 

আমরা ছাত্রদল ॥ 
চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল বক্ষে ভরা বাক্‌। 


কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন নিত্য কালের ডাক । 
তাজা খুনে লাল করোছ সরস্বতীর শ্বেত কমল । 
আমরা ছাত্রদল ॥। 
দারুণ উপপ্লবের দিনে আমরা দান শির, 
মোদের মাঝে মন্ত কাঁদে বংশ শতাব্দীর । 
গৌরবোঁর কান্না দিয়ে ভরেছি মার শ্যাম-আচিল। 
আমরা ছাত্রদল ৷ 


৬২ 


সাহিত্য-সুষমা 


মু 
১1 কাঁবতাটির হইতে ছাত্রদের কীত কথা বর্ণনা কর । 
২। কাঁবতাঁট আবৃত্তি কর । 
৩। ব্যাখ্যা কর £ 

(ক) মোদের বক্ষে ভ্বলে...... 


() te দার্‌ণ উপগ্লবের নে ৪5৪০০ 


******আমরা ছাত্রদল । 
৪ শব্দার্থ লিখ £ নাগা, ধূমকেতু মশাল, কালের ডাক, উপধ্লব । 
€ | ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর ঃ_কক্ষছাত, লক্ষ্যহারা, ঝড়-বাদল, 


যন্্রবেদী, শ্যাম-আচিল । 


৬। বাক্য প্রয়োগ কর £-ীশর, তুফান, অত » শ্বেত কমল, কক্ষচ্যুত । 


দেশের মাটি 
_সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 


[ বাংলা দেশের রূপ-সোন্দর্যের বর্ণনা ৷ ] 
মধুর চেয়েও আছে মধুর 
সে এই আমার দেশের মাটি, 
“আমার দেশের পথের ধূলা + 
খাঁটি সোনার চাইতে খাটি ! 
চন্দনের গন্ধভরা, 
শীতল-করা,__ক্রান্তি-হরা, 
যেখানে তার অঙ্গ রাখ 
সেখানূটিতেই শীতল পাটি ! 
$ 'শিয়রে তার সূর্য এসে 
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে, 
নিদ্মহলে জ্যোতা নাতি 
4 বলায় পায়ে রূপার কাঠি ! 
নাগের বাঘের পাহারাতে 
হচ্ছে বদল দিনে রাতে, 
"পাহাড় তারে আড়াল করেঃ 
সাগর সেতার ধোয়ায় পাট । 
মউল ফুলের মাল্য মাথায়, 
লীলার কমল গন্ধে মাতায়, 
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি। 
নারকেলের গোপন কোষে 
অন্নপানী জোগায় গো সে, 
কোলভরা তার কনক ধানে 
আটটি শীষে বাঁধা আঁট। 


৬৪ 


১ 
২৷ 
৩। 
(ক) 


খ) 


81 


৬ 


৬! 


সাহত্য-সুষমা 


সেযে গো নীল-পদ্ম-আঁখি, 
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখী, 
মঢন্তি-সুখের বার্তা আনে 
ঘচায় প্রাণের কান্নাকাটি। 


অনুশীলনী 
বাংলা দেশের রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও । 
কাঁবতাটি আবাত্ত কর ৷ 
ব্যাখ্যা কর ঃ 
নাগের বাঘের... 


..ধোয়ায় পাট ৷ 

সে যে গো নীল-পদ-আঁখ-.. 

প্রাণের কান্নাকাটি 
শব্দার্থ লিখ ঃ 1 
ক্লান্তি ভরা, সোনার কাঠি, নিদ:মহলে, পাঁয়জোরে, নীলকণ্ঠ পাখী ৷ 
গদ্যরূপ লিখ $-- | 
নাত, ধোয়ায় ৷ * . ্ু 
ব্যাসবাকাসহ সমাস নির্ণয় কর £ 
গন্ধভরা, অন্নপানী, নীল-পদয-আঁখি। 


৮ 


ফুরায়ে। 
১০। 


পল্লী জননী ৬৯ 


ফেরে ভন্‌ ভন; মশা দলে দলে, বুড়ো পাতা ঝরে বনে” 
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল ঝাঁরছে তাহার সনে । 
পাম্বে কাঁপছে মাটির প্রদীপ, এখান নিভিবে ববি, 
ফুরায়ে এসেছে তৈল তাহার আঁধারের সাথে যব । 


অনুশীলনী 

পল্লীজনন?' কবিতা হইতে মাতৃহ্বদয়ের উদ্বেগ আশঙ্কার পরিচয় দাও! 
কাঁবতাটির 75755 
পদ পাঁরবর্তন কর ৪ 

নিঝুম, বুনো, শীতল, সংসার, বুড়ো, মাটি, জল ৷ 
বাক্যে প্রয়োগ কর £ 

বুনো, নিরুম, দরগা, বালাই, অকল্যাণ, ছোটখাটো ৷ _' 
লিঙ্গ পাঁরবর্তন কর £ 

মাতা, ছেলে, গরীব, দূত, মা, বদড়ো। 
ব্যাসবাক্য সহ সমাস {লিখ ৪ 

ঘনঘোর, অকল্যাণ, নয়ন-নীর, হিয়া-কাণে, পাতা-চৌয়া ॥ 
মোটা হরফের পদগনুলির কারক-বিভীন্ত নির্ণয় কর £ 
এ'ধো ডোবা হতে বাঁহছে বাতাস পচানো পাতার ভ্রাণ। 
নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দ্রগীয় মানে দান । 
ছোটখাটো কত বায়না! ছেলের পারে নাই মিটাবারে ৷ 
অর্থ লিখ £ 

ঘনঘোর, দরগায়, নয়ন-নীর, 'শিয়রে, (হয়া কোণে । 
গদার্প লিখ ৪ আঁধিয়ার, বে*ধেছে, গাঁনছে, ভাসে, এল, করে, ঝাঁরছে 


শ্‌স্থান পূরণ কর ৪ 
রাত থম্‌ থম্‌ শব্দ__-_+ ঘনঘোর-_--* 
নিশ্বাস পড়ে, তাও শোনা যায়----চারধার ॥ 


[হর্থনেনদনা += ll 
। ৩৩ এ+ আৰৰ ০২ 
1 ৬৩ সো ২ ঠি Eg ৰ 


টা বারি জজ 
(১) 


মধ্যযামনীর শেষ দীপাঁশখা {নিজে গেল দূর বনে, 

কে তুমিনো লন ভাতে জনে ও 
নবপল্পব কুন্তলভার 
গলে দোলে শুভ বনফুলহার 

চদ্পকদল সতশতদল-খাঁচত অরুণ বসনে, 

আসিলে হো প্রিয়, অপরূপ বেশে পুলক চপল ভুবনে ॥ 


(২) 
আজ বৈশাখের কনক করণে হাঁসতেছে চাঁরধার, 
“দিকে কত আনন্দপ্লাবন, ক্লীড়াগীত আনিবার । 
আকাশে হাসছে কনক তপন 
বনে বনে উঠে বিহগ কুজন 
নরনারী জীব পুলকমগন, সুখ হাসি পারাবার । 
ধিশ্ববীণায় মধুগাীত বাজে, উঠে নব ঝাঙ্কার ॥ 14 


(৩) 
হে সুন্দর, তুমি এলে নবরনপে কনকাঁকরণ রথে, 
জলে স্থলে তাই রুপের মাধুরী, ঝরে হাঁস পথে পথে । 
বারে বারে তুমি আপ, চলে যাও 
জীবনের গান কানেতে শোনাও 


নববর্ষ বন্দনা এ১ 


ধার ধার তোমা” ধরা নাহি দাও, চলে যাও ফুলরথে, 
জগতের যত হাসি ব্রন্দনে ফুলঝরা বনপথে ॥ 
(8) 

আজি প্রিয়তম, আসলে ভুবনে কনক ম.ুকুট শিরে, 
ঘুচাও আঁধার, নয়নের জল,__আলোকে দাওগো ঘরে । 

দুর কর পাপ কলঙ্ক কাজল 

ঢাল সূধাহাঁস, শান্তি নিরমল 
দীনহীন কাব, আঁক তব ছাঁব, পাঁজ তোমা’ অশ্রুনীরে ৷ 
জয় হোক তব, সুখ আঁভনব, নাম দেব, নতাঁশরে ৷ 


অনুশীলনী 
-১। 'নববর্ধ-এর আগমনে প্রকীতর আনন্দের বর্ণনা কর । 
২৭ কাব 'নববর্ধকে কিভাবে বন্দনা কাঁরয়াছেন, বল । 
৩। “হে স্মন্দর, তুম এলে নবরুপে' 
সুন্দর কে? তাহার নবরুপ বর্ণনা কর । 
8৪) ব্যাখ্যা কর: 
(ক) নরনারী জীব পুলক মগন, সংখ হাঁস পারাবার ৷ 
বিশ্ববীণায় মধুগগীত বাজে, উঠে নব ঝংকার । \ 
(খ) দীন হান কাঁব, আঁক তব ছাব, পাজ তোমা অগ্রুনীরে । 
জয় হোক তব, সখ আঁভনব, নমি দেব, নতাঁশরে ৷ 
&। শব্দার্থ লিখঃ মধযামিনা, নবপল্লব, সত, কুজন, বনুকার ৷ 
৬। বাক্যে প্রয়োগ কর ৪__কুন্তলভার, চপল, পলকমগন, কনক। 
এ। পদ পাঁরবর্তন কর ৪ শান্তি, বন, মাধুরী, হাঁস, জগৎ । 
. ৮1 শুন্যন্থান পুরণ কর ৪ 
আজি__কনক-_হাসিতেছে_দকে দিকে কত--, ক্লীড়াগ্গীত ;__আকাশে 
-হাঁসছে___-বনে_ উঠেকুজন । 


< 


[ বসনে ভূষণে সংসাঁ্জত এক ধনী যুবকের বিড়ম্বিত কাহিনী ] 
নম্বরি ধ্যাত পরা, ফুটফুটে জামা গায়। 
হাতে বাঁধা রিষ্টওয়াচ, কাবূল সাণ্ডেল পায়। 
পথবেয়ে যান: বাব, সিগারেট দিয়ে টান। 
রামমাঁদ ডাকে তারে, বাব বাব; শুনে যান। 
পকেটে ফাউনটেন পেন, আঁটাছিল তিনটা । 
ম্াদ ভাবে ভালকথা, জেনে রাখি দিনটা ॥ 
কাগজের ফাইলটা, হাতে করে, তাড়াতাড়ি ৷ 
বিবরণ কহে রামা বাবুর সংমৃখে ধার ॥ 
মামলার তারিখটা মূহ্যার দিয়েছে লিখে । 
দয়া করে বলে দিন, রোকার-লেখাটা দেখে ॥ 
বাবদ বলে ওরে বাপ; এখন উপায় নাই। 
চশমাটা ছেড়ে আসা, এও যে দোঁখ বালাই ॥ 
হাঁফ ছেড়ে বলে বাব; আছে খুব জরুরী । 
মুদি মনে মনে ভাবে, ওটা শুধু চাতুরী ॥ 
অবাক বিস্ময়ে চাহে, দোহে দোহাকার দিকে । 
কি ভুল করোঁছ মোরা লেখাপড়া না শিখে ॥ 


অনুশীলনী 


১। বাব, কাহাকে বলা হয় ? “বাবুর জীবনের বিড়ম্বনার 1দকটা উদ্ঘাটন কর । 
২। অবাক বিস্ময়ে চাহে, দোহে দোহাকার দিকে। 


কে কাহার দিকে চাহিয়াছিল ? তাহাদের বিস্ময়ের কারণ কিঃ 


৩। ব্যাখ্যা কর : মামলার তারিখটা......দেখি বালাই । ' 
৪1 বাক্যে প্রয়োগ কর £-_চাতুরী, জরুরী, বাপঢ়, বালাই ৷ 


উম্রাঁটপুরে সুবেদার-গহে সোঁদন বাজছে বাঁশ, 
তানাজী-পন্র রায়বার বিয়ে; প্রমন্ত পরবাসী; 

নানা আয়োজন, ভারি ধুমধাম ; নৃত্য ও গীত চলে আঁবিরাম, 
দাঁড়াইল বর- বাজিল শঙ্খ, ভ্বালল আলোকরাশি__ 

এ হেন সময় শিবাজীর দূত সভায় দাঁড়াল আসি । 

পাঠ কাঁর লাপ বজ্রকণ্ঠে হাঁকল মালে*বর__ 

“নামাও বংশী, থামাও নত, সাজ খুলে ফেলো বর ! 
কাঁঠন বিবাহ ঘনায়েছে আজ তাঁর লাগি সবে পারো নব সাজ ; 
সেই মিলনের শুভ লগ্নের সময় অগ্রসর__ 

রে বরযান্র! আগত রান্র-_হও সবে সত্বর !” 

[লাঁপর বারতা শুনিল সকলে সাগ্রহে পাতি কান, 

হাজার কণ্ঠে ধ্বীনল অমান শিবাজীর আহবান । 
অন্তঃপ:রে পুরনারী যত শুনিল সে বাণী স্বপ্নের মতো, 
নব-উৎসাহে উঠিল জ্বালয়া পদাহত সম্মান । 

বারো সহস্র মাওয়ালী সৈন্য সাঁজল বারতা পেয়ে, 

তাই লয়ে সাথে প্রচণ্ড তেজে চালল তানাজী ধেয়ে। 


৬৬ সাহতা সুষমা 


-রায়গড়ে আস রাজারে শুধায়_-“ক আদেশ প্রভু, ঘাটল 'ক দায় ?” 
উত্তরে শুধু, কহিল শিবাজী-_জননীর পানে চেয়ে, 
“আমি ডাকি নাই, ডেকেছেন তোমা-_ভবানী মায়ের মেয়ে”। 


জননী অমনি তানাজীর মুখে ঘুরায়ে প্রদীপখানি, 

অঙ্গুলি ভাঙি ললাট পরাশ বালাই লইয়া টানি 

কাহল মধ্যর-গম্ভার-রবে “সংহগড় মোরে জিনে দিতে হবে, 

বৎস আমার ! আজ হ'তে তোরে দ্বিতীয় পাত্র মানি।” 
তানাজীর মুখে অপূর্ব সুখে বন্ধ হইল বাণী !...... 

হাঁক পুনরায় কহে জীজাবাই, “ছি! ছি! তোরা কাপররুষ! 
বাঁরের কর্ম আপন ধর্মে করে সে নিছকলুষ। 

বেদ ব্রাহ্মণ নিষ্ঠা আচার ধর্ম যজ্ঞ বিবেক.বিচার-__ 

চরণে দলিত হোঁর বারবার, তথাপি হয়না হশ 

ধিকারে ভরা লাগুনা তোরা মর্মে লুকারে থু! ধর 


া 

“তাই থাক: তোরা লঞ্জা ল.কায়ে অন্ধ বববর মাঝে, ‘ 
থাক বারোমাস মোগলের দাস ঘণ্য অধম কাজে, 

আমি যাই--মোর ফুরায়েহে কাল, মিছে বেচে থাকা হয়ে জঞ্জাল্য { 


আপনার মান পরেরে বিকায়ে লাগুনাভরা লাজে” 
[সংহগড়ের দুর্গে আজকে মোগল-ডগ্কা বাজে ৷” 
রদদ্ধকণ্ঠে কাঁহল তানাজী-_“তাই হবে তাই হবে-_ 
ফরায়ে আনিব সিংহগড়ের নাঁজত গৌরবে ; 

শপথ কারন আস ছ'য়ে আজ, ঘুচাব রাষ্ট-কলঙ্ক লাজ, 
অথবা পরান সপ দিব আজ মরণ-মহোৎসবে__ 
ক্ষর-ক্ষাত-লাজ ভুবাইব আজ বিজয়ের তাণ্ডবে !” 


পরশিয়া প:নঃ মায়ের চরণ চলি গেল বীর ধীরে, 

বারো সহস্র মাওয়াল সৈন্য চালল সঙ্গে ঘিরে। 
সহগড়ের দগচুড়ার় সূর্য তখন স্বর্ণ কুড়ার, 

সন্ধ্যা তাহার রন্ত ছড়ায় “ডঙ্গী”- শৈলশিরে, 

দরে সেনা রাখি চাঁলল তানাজন পাহাড়ের কোল ভিড়ে। 


সিংহগড় ৬৭. 
সপ্তাহ পরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর ; 
শুনল সকলে সভয়ে গর্বে জয় সে ভয়ংকর । 

জিজঞাবায়ে শুধু কহিল শিবাজী-_ীসংহগড়, মাতা, 'ফার লও আজ; 
1সংহগড়ের সিংহ গিয়েছে__পড়ে আছে শুধু গড়__ 
তাই লও মাতা, হারায়ে পৃত্র-_তানাজী মালেশ্বর 1” 


অনুশীলনী 
১1 তানাজীর [সংহগড় দুর্গ বিজয়ের কাঁহনী বর্ণনা কর। 
২1 'নামাও বংশী, থামাও নৃত্য সাজ খুলে ফেল বর’ । 
কে, কখন এই কথা বাঁলয়াছলেন ? 
৩। আমি ডাকি নাই, ডেকেছেন তোমা--ভবানী মায়ের মেয়ে’ ৷ 
কে, কাহাকে, কখন এই কথা বালিয়াছিলেন ? “ভবানী মায়ের মেয়ে' কে? 
তান সমাগত ব্যন্তাটিকে ক বালয়াছলেন ? 
৪ ব্যাখ্যা {লিখ £ (ক) তাই থাক তোরা লঙ্জা ল;কায়ে'**''"ডঙকা বাজে, 
(খ) জিজাবায়ে শুধ কহিল শবাজী-_তানাজী মালেণ্বর | 
| অর্থ লিখ ঃ প্রমন্ত, ধুমধাম, খ্িয়মাণ, ঘৃণ্য, ডঙ্কা, তাণ্ডবে, বিবর, 
নাঁজত। 
৬। বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ দত, বঞ্রকণ্ঠে, অগ্রসর, আগত, বিস্ময়হত, 
লাঞ্ছনা, ঘৃণ্য ৷ 
৭ । গদ্যরুপ লিখ ঃ বারতা, ঘনায়েছে, পরশি, জিনে, কারন, ঘুচাব, পরান, 
পরশিরা ৷ 
৮। টীকা লেখঃ তানাজা, শিবাজী, জিজাবাঈ 
৯। মোটা হরফের পদগদীলর কারক বিভন্তি নির্ণয় কর ৪ 
আপনার মান পরেরে বিকায়ে লাগ্নাভরা লাজে 
সিহহগড়ের দুর্গে আজিকে মোগল-ডঙ্কা বাজে । 


{ এই কাবতাঁটিতে নীরব নিশীথে রোগ-জর্জর সন্তানের শিয়রে উর্পাঁবজ্টা তন্দ্রা 
হারা পল্লীজননীর হৃদয়ের উদ্বেগ আশঙ্কার এক মর্মস্পর্শী ছাঁব চারত হইয়া । ] 


রাত থম: থম; শব্দ নিঝুম, ঘনঘোর আঁধয়ার, 
দন্বাস পড়ে, তাও শোনা যায় নিঃসাড় চারধার । 
ভন ভন: ভন্‌ জমাট বেধেছে বুনো মশকের গান, 
এ'ধো ডোবা হ'তে বাহছে বাতাস পচানো পাতার ঘ্রাণ । 
ছোট কুণড়েঘর বেড়ার ফাঁকেতে আসছে শীতল বায়; । 
ধশয়রে বাঁসয়া মনে মনে মাতা গাঁণছে ছেলের আর; । 
নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান, 
এছেলেরে আমার ভাল ক'রে দাও”__কাঁদে জননীর প্রাণ । 
“ভাল ক'রে দাও আল্লা রছল, ভাল ক'রে দাও পীর,” 
কাঁহতে কাহতে বুকখান ভাসে বাহয়া নয়ন-নীর | 
যে কথা ভাবতে পরাণ শহরে তাই ভাসে {হয়া-কোণে । 
‘বালাই, বালাই ভাল হবে, বাছা'-_স্বপ্নের জাল বোনে। 
কত কথা আজ মনে পড়ে, তার গরীবের সংসারে, । 
ছোটখাটো কত বায়না ছেলের পারে নাই সটাবারে । 
ঘরের চালেতে ভূতুম ডাকছে অকল্যাণ এ সধ্রঃ 
মরণের দূত এল বনুঝ হায়, হাঁকে মায়-'দুর-দুর' 
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